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গু ভত্সর্গ ভি 


যার পদপ্রাস্তে আমার জীবনে সঙ্গীতে 
দীক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল এবং যিনি 
ছিলেন শ্রাগ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পুজনীয়া 
হর্গামাতার মন্ত্রশিষ্য, সেই পরম অশ্রন্ধের সঙ্গীত- 
সম্রাট প্রয়াত অন্ধগ্ায়ক কৃষগ্চজ্দ দ্দে মহোদয়ের 
পুপ্যস্থতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি অগধ্যন্থবরূপ 
উৎসগাঁকৃত হল। 

বিনীত 


নির্মলকুমার রাক্স 


ছ শ০জ্ডচ্ছা। ভি 


আীরামকৃঞ্চের দিব্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জাড়ত। সমগ্র সঙ্গীত 
ংগ্রেহটির বিষয্স বিভাজন ও বিম্ঠাস 
পারিপাট্য দেখে হৃদয়ঙ্গম করলাম, এবপ 
একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 
ংকলক শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একটি বহু- 
দিনের অভাব দূর করলেন । 

আমার মলেহভাজন, সঙ্গীতঙ্ঞ ভক্ত 
ওমান নির্সলকুমার রচিত “সঙ্গীতময় 
গ্রারামকৃষ্” গ্রস্থখানি ভক্তচিন্তে সাদরে 
গৃহীত হোক, এই প্রার্থনা করি এবং 
লেখককে আমার অস্তরের শুভেচ্ছা 


জানাই । 
নিবাজস্সানম্দ 


উদ্বোধন, কলিকাতা-৩ 


এসেছে এবং তাতে তুলনামূলকভাবে বিষয়গুলি প্রকাশ করার পক্ষেও সহজ 
হয়েছে। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ«্চ অজ গান জানতেন বা গাইতেন। প্রথমাবস্থায় 
কামরপুকুর, জয়রামবাটী, কলকাতার ঝামাপুকুর বা অন্যান্ত স্থানে যে সব গান 
গেয়েছিলেন, তার সঠিক সন্ধান পাওয়া কঠিন। পরবর্তাকালে তক্ুদের 
উপাস্থতিতে দক্ষিণেশ্বরে ব| বিভিন্ন ভক্তদের গৃহে ও উৎসবাদিতে যে সব গান 
গেয়েছেন, সেগুলির অধিকাংশের মোটামুটি হদিশ পাওয়৷ যায়। লঙ্গীতজ্ঞ ও 
লেখক খ্রীদিশীপকুমার ঘুখোপাধ্যায়, তার রচিত “সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ”-গ্রদ্থের 
একটি সমাক্ষায় ঠাকুরের গাওয়া ১৮১টি গানের তালিকা ( কেবপমাত্র প্রথম পংজ 
উল্লেখ-পূর্বক ) প্রকাশ করেছেন এবং এ গ্রন্থের একস্থানে শ্বীকারও ঞরেছেন__ 
"এই তানিকাও সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ শ্ররামকষ্চ এ ১৮১ ভিন্ন অন্য গানও 
গেয়েছিলেন, যদিও কারো সাক্ষ্য প্রমাণ এ পযন্ত প্রকাশ পায়নি। কিছু জানা 
যায় পরোক্ষভাবে ।” স্ৃতরাং, ঠাকুর যে প্রায় দু'শতাধিক গান জানতেন, তা 
অন্থমান কর! কঠিন নয় । 

ঠাকুরের গাঁওয়। প্রায় দু'শতাধিক গানের মধ্যে এই গ্রন্থে নির্বাচিত মাত্র 
১০০টি সম্পূর্ণ গান লিপিবদ্ধ করা হল, যে গুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক গান 
কেবলমাত্র “কথা মৃত"-গ্রন্থের পাচটি ভাগ থেকে সংগৃহীত। এছাড়া, “লীলাপ্রসঙ্গ* 
"লীলামৃত", “শীম-দর্শন” প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থগুলি থেকেও কিছু কিছু গান 
পংগ্রহ করা হয়েছে। গানগুপি সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবস্থায় না পাওয়ায়, সেগুলি 
সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহের জগ্য অন্যান্য পুস্তকের লাহাধ্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং সঙ্গীত 
ব্চয়িতাগণের নাম, গানের স্থর ও তাল যথাসম্ভব সন্নিবেশিত কর] হয়েছে । কিন্তু 
ভজন, বাউল এবং কীতনগানগুলিতে তাদের নিজস্ব প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দরুন 
স্বাভাবিক কারণেই কোন স্থর বা তালের উল্লেখ সবক্ষে্ধে পাওয়া যায়নি--তা 
এখানেও উল্লেখ করিনি । যেখানে রচয়িতাগণের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, 
সেখানে পদকতাদের নাম 'অজ্ঞাত' বলে উল্লেখ কর! হয়েছে এবং যে গানগুলির 
স্বর বা তাল জানা যায়নি, সেখানে কিছুই উল্লেখ কর! হয়নি। এইভাবে যতদূর 
লাধ্য, গানগুলির প্রামাণিকতা বজীয় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত; 
উল্লেখ করা দরকার যে, ঠাকুর সব গানই যে সম্পূর্ণ গাইতেন তা নয়; কোন 
গান তিনি আংশিকও গেয়েছেন। কিন্তু ভক্তদের জ্ঞাতার্থে, প্রতিটি সম্পূর্ণ 
গাঁনকেই তুলে ধরা হয়েছে। 


এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রয়াত স্বামী নিরাময়ানন্দজী 
মহারাজের আমন্তরিক উৎসাহ ও সমর্থনের কথ! আগেই উল্লেখ করেছি। এ 
ছাড়া, ধার কাছে এই কাজে আমি নানাভাবে খণী, তিনি হলেন “বিবেকানন্দ 
মোসাইটা”-র সেক্রেটাবী ও “বিবেক-দীপ” পত্রিকার সম্পাদক, শ্রদ্যে ডঃ শশাঙ্কভৃষণ 
বন্োপাধায়, পি-এইচ-ডি * এফ-টি-আই | তীকেও আমার প্রণাম জানাই। 

শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গীত প্রণালীর বিভিন্ন বিষয়ে নানা আলোচনার মাধামে যিনি 
আমাকে সাহায্য করেছেন, তিনি হুলেন ববান্দ্রভাবতী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের যঞ্্রঙ্গাত 
বিভাগের অধ্যাপক এবং শঙ্গাতবিষয়ক “রঞ্রনী” পত্রিকার সম্পাদক, মাননীয় 
ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ, এম. কম্‌,* এম, এ ১ এম. মিউজ » বি. এড.) 
পি-এইচ-ডি । উর কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 

কীর্তনগানের ( যেগ্তলি অপ্রচলিত ) অধন্পূর্ণ অংশগুলি সম্পূর্ণ করার কাজে 
এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব সমাজ কেন্দ্র থেকে যথাসম্ভব পদকর্তাদের নাম সংগ্রহের ব্যাপারে 
যিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করে আমায় যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন 
নবদ্ধীপের বউখাজার রোডের “গশ্রীবাহ্থদেব অঙ্গন”-এর গ্রতপা শ্রশ্ঠামলকুষণ 
গোম্বামী। -ার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ । 

এছাড়া, শিখি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহ-সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শ্রীহারেন্দ্রনাথ মিত্র 
মহাশয়ও আমাকে প্রয়োজনায় তথ্যাদির সন্ধান দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
রেখেছেন । 

পরিশেষে শুভেচ্ছা জানাই “নবভারতী প্রকাশনী”ব সুযোগ্য প্রকাশক 
শ্রীমানন্দকুমার পালকে, ধিনি এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব সাদরে গ্রহণ করে 
ঠাকুরের কাজে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। 

আমার সীমিত জ্ঞানসঞ্চিত প্রেরণার উৎসন্বরূপ এই গ্রন্থখানি, অনুরাগীদের 
কাছে যদি কিছুটা মূল্য বহন করে, তবে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। 

“এতৎ কর্মফলং শ্রীরামকৃষ্ণায় অর্পণিম্ত" 
স্টামলী নিবেদক 
৩৪/৭-লি, ডি, গুপ্ধ লেন নির্মলকুমার রায় 
সিথি, কলিকাতা -৭ **০৫« 
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১৪ 
৬? 
১৬ 
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১৪ 


€ জুচীপত্র ও 


বিষয় 
সঙ্গীতময় শ্রীরামরুণ 
ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্টা 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত শিক্ষা 
সঙ্গীঞ্তেব মাধ্যমে শ্রবামরুঞ্ণ-বিবেকানন্দের মিলন 
শ্রীরামরুষ্ধের কণ্ঠস্বর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত ও নুতোর »মীক্ষা 
কার্তনগানে শ্রীরামকষ্ঃ 
মাতৃসঙ্গীতে শ্ররামকৃমঃ 
ভজনগানে শ্রীরামরু* 
বাউলগানে শ্রীবামক 
কৌতুকগীতিতে শ্রীরামরুষ্ণ 
সঙ্গীতে ও নুতো শ্রীরামঞ্চের লমাধ 
বাছ্যসক্ষীতে শ্ররামকষ্জের আকর্ষণ 
সঙ্গীতে প্রগামকুষ্ণের নিষ্ঠা ৪ কচিবোধ 
সঙ্গীতের উপমায় শ্রারামকুষণ 
শ্ীরামকঞ্জেব গাওয়া শেষ গান ও শেষ নৃত্য 
মঙ্ীত প্রসঙ্গে শ্রীরামঞক্ের মন্তব্য 
শ্ীরামরুষ্ণ সান্নিধ্যে সঙ্গীত গুণী ও শ্রোতৃনগ 
শ্ররামকঞ্চের গাওযা গান ( 9চাপত্রসহ ) 
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১৭ 
২৩ 
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এ. 
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১ ৪৮ 


$ সহায়ক গ্রন্থাবলী ও 


উ প্রীত্রীরামরুষ্ণ কথামত ( অখণ্ড) প্রীম কথিত 
ঞ শ্রীশ্রীরামরুঞণ লীলা প্রসঙ্গ ( অখণ্ড ) স্বামী সারদানন্দ 
উ ভ্রীত্ীবামরু্চ লীলামৃত বৈকুগঠনাথ সান্াল 
উ শ্রীপ্রীরামকুষ্ণ পুথি ্ক্ষয়কুমার সন 
উ ভ্রীত্ীরামরুস্র অভধ্যান মহেন্্রনাথ দর্ত 
উউ ঠাকুর লীরামরুফ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য 
উ লরীমদর্শন (১-১৬ খণ্ড) স্বামী নিতাত্মানন্দ 
আমার জীবন কথা স্বামী অভেদানন 
গু শ্বামী বিবেকানন্দ প্রমথনাথ বন্ধু 
$ য্গনায়ক বিবেকানন্দ (১ম) স্বামী গম্ভীরানন্দ 
গঁ ন্বামি-শিযা সংবাদ শরচ্চন্্র চক্রবর্তী 
গ লগ্নে ন্বামী বিবেকানন্দ মকেন্দ্রনাথ দত 
গু শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ( ১ম মহেন্্নাথ দত্ত 
উ আনন্দবপ শ্রীরামরুজ স্বামী প্রভানন্দ 
গ লোকজীবনে শ্রীরামরুষণ স্বামী সোমেশ্বরানন।? 
উ ভ্রীপ্রীমায়ের কথা ( ২য়) উদ্বোধন 
উ শ্রীত্রীরামকুষ্ণ সংস্পর্শে নির্মলকুমার সায় 
গঁ সঙ্গীতে শ্রীরামকৃ: দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
গ সঙ্গীত সাধনায় বিবেকাননা ও সঙ্গীত কল্পতরু দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
উ সঙ্গীত চিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গ সঙ্গীত চত্দ্রিকা। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গু সঙ্গীত গ্রভাকর নিত্যপ্রিক্ন ঘোষা্তিদার 
উ সল্গীত সংগ্রহ রামরুজ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর 
গ সাধন সঙ্গীত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর 
গ সাধক কবি রামপ্রসাঈ যোগীঞ্জনাথ গুপ্ত 
গঁ শাক্ত পদাবলী অমরেন্দ্রনাথ রান ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 


উ হরিনাম সংকীর্তন আশ্ততোষ ঘোষ 


১। 
| 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
প | 
৮ | 
ন। 
১০। 
১১। 
১২ | 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 


শ্ররামকৃষ্ণের গাওয়। 


গানের সুচীপত্র 
( বিষয়গত ও বর্ণানুক্রমিক ) 
মাতৃসঙ্গীত 
ক্রেমিক সংখ্যা প্রথম পংক্তি প্দকর্ত! পৃষ্ঠা 
অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি রামপ্রসাদ সেন ১ 
অন্তরে জাগিছ মা ত্রেলোকানাথ সান্তাল ১ 
আয় মন বেড়াতে যাৰি রামপ্রসাদ সেন ২ 
আমার ) কাজ কিন্মা সামান্য ধনে রামপ্রসাদ সেন ২ 
আমি ) এ খেদে খেদ করি রামপ্রসাদ সেন ৩ 
আমি ) তাই কালোরূপ ভালবাসি রামপ্রসাদ সেন ৩ 
আপ্নাতে আপনি থেকে৷ মন কমলাকান্ত তট্টাচারধা ৪ 
আমায় ) দেমা পাগল ক'রে ব্রেলোক্যনাথ সান্তাল ৪ 
আমি ) “দুর্গা” “ছুর্গা” ব'লে মা ( অজ্ঞাত ) € 
এবার কালী তোমায় খাবো! রামপ্রমাদ সেন € 
এবার আমি ভাল ভেবেছি রামপ্রণাদ সেন ৬ 
এ সব খ্যাপ! মায়ের খেল। রামপ্রসাদ সেন ৬ 
এ কি বিকার শঙ্করী দাশরথি বায় ৭ 
এমনি মহামায়ার মায়া রাজ! নবচন্ত্র ৭ 
এই সংসার মজার কুটি আজু গৌঁসাই ৭ 
ওম! ) মন গরীবের কি দোষ আছে বামপ্রলাদ লেন ৮ 
কে জানে রে কালী কেমন রামপ্রলাদ সেন ৮ 
কালী হলি মা রাসবিহারী রামপ্রসাদ দেন ৯ 
কখন ) কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা কমলাকান্ত ভট্টাচাষ ৯ 


১৯। 
ত্৩ | 
২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 


কৰে ) সমাধি হবে শ্টামাচরণে 
কোন্‌ হিাবে হরহদে 

কালী ) কে জানে তোমায় মা 
খ)পার হাট বাজার 

গো আনন্দময়ী হ'য়ে ম। 


মহারাজ নন্দকুমার রায় ১০ 


(অজ্ঞাত ) ১* 
( অজ্ঞাত ) ১১ 
রামপ্রসার্দ সেন ১১ 
রামপ্রলাদ সেন ১১ 


(২) 


ক্রমিক সংখ্যা প্রথম পংস্তি 


২৫ 
২৬ | 
২৭। 
২৮। 
২৯ 
৩৩ | 
৩১। 
৩২। 
৩৩ । 
৩৪। 
৩৫। 
৩৬ । 
৩৭। 
৩৮ । 
৩৯ | 
৪০ । 
৪১ । 
৪২। 
৪৩। 
৪৪। 
৪৫। 
৪৬। 
৪৭। 
৪৮। 
৪৪। 
৫০ | 
৫১ | 
€২। 
€৩। 


পদকর্তা 
গিরি ) গণেশ আমার শুতকারী দাশরথি রায় 
গয়া গঙ্গ। প্রভামাদি মদন মাষ্টার 
জীব সাজ লমরে দাশরথি রায় 
'জয়কালী, “জয়কালী' ব'লে যদি আমার রাজা রামরুষ্ণ রায় 
জাগে ম! কুলকুণ্ডলিনী ( অজ্ঞাত ) 
ডুব, দেরে মন কালী ব'লে রামপ্রসাদ সেন 
ডাক্‌ দেখি মন ডাকার মতো ( অজ্ঞাত ) 
তারে তারিণী ( অজ্ঞাত) 
তারিতে হবে মা তারা ( অজ্ঞাত ) 
দোষ কারো নয় গো! ম! দাশরথি রায় 
দুর্গে এবার করো] মা, এ দীনের উপায় দাশরথি রায় 
নামেরি ভরস! কেবল শ্যামা গো৷ তোমার কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য 
পড়িয়ে ভব-াগরে, ডুবে মা তনুর তরী দেওয়ান রঘুনাথ রায় 
বসন পরো মা, বসন পরো তুমি রামগ্রসাদ সেন 
বাজবে গো মহেশের হদে রামগ্রসাদ সেন 
বলোরে শ্রীহ্র্গানাম দ্াশরথি রায় 
ভাব কি ভেবে পরাণ গেল রামপ্রসাদ সেন 
ভেবে গ্যাথ মন, কেউ কারে! নয় রামপ্রনাদ সেন 
ভবে আসা খেল্তে পাশ। রামপ্রপাদ সেন 
ভাবিলে ভাবের উদয় হয় রামপ্রসাদ লেন 
ভূবন তুলাইলি মা হরমোহিনী মহারাজ নন্দকুমার রায় 
ভবদারা ভয় হুরাঃ নাম শুনেছি তোমার মধুসদন 
মনরে কৃষি কাজ জানোনা প্লামপ্রমাদ সেন 
মন কি তত্ব করে! তারে রামপ্রসাদ সেন 
“মা” মা” বলে আর ডাক্‌ব না রামপ্রসাদ সেন 
মা ) আমি কি আটাশে ছেলে রামপ্রসাদ সেন 
মা কি শুধুই শিবের সতী রামপ্রমাদ সেন 
মা কি এম্‌নি মায়ের মেয়ে রামপ্রসাদ সেন 
মধ্জলে আমার মন ভ্রমরা কমলাকান্ত ভট্টাচার্ধ 


(৩) 


ক্রমিক সংখ্যা প্রথম পংক্তি 


€৪ | 
৫৫ । 
৫৬ । 
৫€৭। 
€৮ | 
€। 
৬৩০ | 
৬১ । 
৬২। 
৬৩ | 
৬৪ । 
৬৫। 
৬৬। 


৬৭। 
৬৮ | 


৬৪। 


৭০ | 
৭১ । 
ণ২। 
৭৩। 
শ9 | 
2৫ | 


মা ত্বং হি তারা 


যশোদা নাচাতো৷ তোরে, বলে নীলমণি 


যতনে হৃদয়ে রেখো, আদরিনী শ্ঠাম। 
শ্যামা মা উভাচ্ছ ঘুড়ি 

শমন আস্বার পথ ঘুচেছে 
শ্টামাধন কি সবাই পায়রে 
শ্যামা ) মাকি আমার কালোরে 
শ্যামাপদ আকাশেতে 

শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে 'মগন৷ 
হামা মা কি কল ক'রেছে 
স্থরাপান করিনা আমি 

সকলি তোমাৰি ইচ্ছা! 
সদানন্দমমযী কালী 


ভজন 


মেরা ) রামকো। না চিন! হায় দিল 
সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই 
হবিসে লাগি রহরে ভাই 


বাউল 


গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় 
ডুব, ডুব, ভূব কূপসাগরে 
তারে কই পেলাম সই 
প্রেমিক লোকের শ্বভাব ত্বতন্তর 
ভাবছ কি মন একলা বসে 
মনের কথা কইব কি সই 


পদবর্তী 


কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য 
রামপ্রসাদ সেন 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 
রামপ্রসাদদ সেন 
রামপ্রসাদ সেন 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 
নরেশ চন্্র 
(অজ্ঞাত ) 

( অজ্ঞাত ) 
বামপ্রসাদ সেন 
রামপ্রসাদ সেন 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


( অজ্ঞাত ) 


তুলসীদাস 


( অজ্ঞাত ) 


( অজ্ঞাত ) 
কুবীর 


ত্রেলোক্যনাথ সান্তাল 
ব্রেলোক্যনাথ সান্তাল 


( অজ্ঞাত ) 
( অজ্ঞাত ) 


পৃষ্ঠা 


১৬০ 
২৫ 
২৭ 

৭ 

৮ 

২৮ 
২৪৯ 

৪ 
২৯ 
৩৩ 

৩৩ 

৩৩ 


৩১ 


৩১ 


৩২ 


(৪) 


ক্রমিক সংখ্যা প্রথম পংক্তি পদ্বকর্ত। 
কীর্তন 

*৬। আমার ) অঙ্গ কেন গৌর হ'ল লোচনছাস 

৭৭| আমি) মুক্তি দিতে কাতর নই (অজ্ঞাত ) 

৭৮। ওরে কুশীলব, করিস্‌ কি গৌরৰ ( অজ্ঞাত ) 
.৭৯। কথা বল্‌তে ভরাই ( অজ্ঞাত ) 

৮*। কতদিনে হবে লে প্রেমসঞ্চার নীলক মুখোপাধ্যায় 
৮১। কারভাবে গৌরবেশে ( অজ্ঞাত ) 

৮২। কি দেখিপাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল 
৮৩। কে) হরিবোল, হরিঝোল বলিয়ে যায় নন্দরাম 

৮৪ । গৌর নিতাই তোমর! দুভাই লোচনদাস 

৮৫ | জয় শচী-নন্দন, গৌর গুণাকর ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল 
৮৬। জানি ওহে জানি বধু ( অজ্ঞাত ) 

৮৭। ধোরোনা ধোরোন' রথচক্র গোবিন্দ অধিকারী 
৮৮। পাড়ার লোকে গোল করে মা নরহরি ঠাকুর 

৮৯ প্রেমধন বিলায় গোর! রায় বিশ্বরূপ 

৯০ | বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আযাদের গোবিন্দ অধিকারী 
৯১। বাঁশী বাজিল এ বিপিনে ঘনশ্টাম দাস 

৯২ | মন একবার ) হরি বল্‌ হরি বল্‌ হবি বল্‌ জ্রেলোক্যনাথ সান্যাল 
৯৩। যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে ( অজ্ঞাত ) 

৯৪ | রাধার দেখা! কি পায় সকলে ( অজ্ঞাত ) 

৯৫। শ্টামের নাগাল পেলুম না লো৷ মই বড়ু চণ্তীদাস 

৯৬। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় 
৯৭। সেদিন কবে বা হবে € অজ্ঞাত ) 

৯৮। হুরি ব'লে আমার গৌর নাচে নরহরি ঠাকুর 

৯৯। হরিনাম নিস্রে জীব (অজ্ঞাত ) 


১৩৬ । 


হদি-বুন্দাবনে বাদ করে৷ যদি কমলাপতি দাশরথি বাক 





সঙ্গীতমক় শজ্রীরামকষ্ 


ক্ষমন্থ পরমেশ্বর'--প্রথমেই এই প্রার্থনা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে জানিয়ে, তারই দিব্যসঙ্গীত প্রসঙ্গ শুরু করব। যিনি ভূমা হয়েও 
ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন লোকশিক্ষার জন্ত, যিনি অবতার পুরুষরূণে 
মনুষ্যদেহ ধারণ করেছিলেন লীলাবিলাসের জন্য,--সেই ভক্তের রাজ! 
শ্রীরামকৃঞ্, জগম্মাতার কাছে অষ্ঠ কিছু প্রার্থনা না জানিয়ে যেমন বারে 
বারে শুন্ধাভক্তি ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তেমন গানের রাজারপেও তিনি 
গান গাইবার বাসনাও প্রকাশ করেছিলেন সেই জগম্মাতার কাছেই ; 
এটি সত্যই তার বিস্ময়কর বিচিজ্জ চরিত্রের এক বহিঃপ্রকাশ । শ্রদ্ধেয় 
কথামৃতকার, মাস্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বর্ণনায় আছে-_ 
“সমাধিভঙ্গের পর দীড়াইয়া জগন্মাতার সহিত কথ। কহিতেছেন। 
বলিতেছেন_ “মা ! পূজা গেল, জপ গেল, দেখে। মা, যেন জড় ক'রো। 
না! সেব্য সেবকভাবে রেখো । মা, যেন কথা কইতে পারি। যেন 
তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নাম্ণ কীর্তন করবো, গান 

করবো মা; 1******€ কথামত ৫ম ভাগ ) 
এখানে লক্ষণীয়, ঠাকুরের শ্রীমুখের এই উক্তিটি দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র 
মাতৃআঙডিনায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধের ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ;__-অর্থাং 
ঠাকুরের দেহরক্ষার মাত্র তিন বছর আগে। সারাজীবন সঙ্গীতস্গারে 
ভাসার পরেও, একেবারে ডুব দেবার বাসন! ! ঠাকুরের এই উক্তির পূর্ব 
অংশেই মাস্টারমশাই, ঠাকুরের স্থীয় চিন্ময় পরিণাম প্রসঙ্গে আমাদের 
জানাচ্ছেন-_দসন্ধ্যা। হইল। উঠানে উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ । অনেকক্ষণ পরে বাহাজগতে মন আসিল। 
ঠাকুরের কি আশ্চর্ধ অবস্থা! আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ । সামান্ত 
উদ্দীপনে বাহ্শুষ্ত হন; ভক্তের! যখন আসেন, তখন একটু কথাবার্তা 
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কন? নচেৎ সর্ধদাই অন্তম্খ। পুজাজপাদি কর্ম আর করিতে পারেন 
না।” অর্থাৎ পূজা-জপ সবই বন্ধ, তবু গান গাওয়ার বাসনা পরিত্যক্ত 
হয়নি; কারণ, পুজা'জপ-ধ্যান প্রভৃতির চাইতেও, সঙ্গীতই শ্রীরাম 
কৃষ্ণের জীবনের প্রধান ও শেষ সম্বল; সেটিও যাতে না হারাতে হয়, 
তার জন্যই জগন্মাতার দিব্যতম সান্নিধ্যে শাশ্বত প্রার্ঘন। | 

চিরস্ুরময়া মহামাতার কাছে গ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রাণভরা। আকুতি 
গান করবো মা, তীকে তাই সঙ্গীতরূপী শ্রীরামকৃষ্ে পরিণত 
করেছিল, যাঁদও জীবনের শুরু থেকেই ঠিনি ছিলেন সঙ্গীতময়, সঙ্গীত- 
মুখর। এই সঙ্গাতরূপী শ্রারামকৃঞ্ষই অপরের সঙ্গীতশ্রবণে যেমন 
আত্মহারা হতেন, তেমন নিজেও স্ুরসঙ্গীতের লহরীতে ভাসতে ভাতে 
অবশেষে সমাধিসাগরে ডুবে যেতেন । ঠিনি স্বয়ং “মহাসঙ্গীত'_-তাই 
তার সঙ্গাত প্রসঙ্গ করার অধিকার ব1 সামান্তনম শক্তিও এই লেখকের 
নেই, যদি-ন। তিনি নিজে কৃপা করে কিছুট। শক্তি দান করেন। সেই 
কুপালবধ শক্তি ও তৎসহ ক্ষম৷ প্রার্থন। করেই সেই মহাভাবময়, মহা- 
সঙ্গীতময় শ্ারামকৃষণের সঙ্গীত প্রসঙ্গ যথাসম্ভব আলোচিত হবে। 
“কুপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্‌-_এই প্রার্থনাই এই আলোচনার 
উদ্বোধনী শক্তি । 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণ মুগতঃ আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের গায়ক ছিলেন। 
আত্মসংক্রান্ত বা পরমেশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতকেই প্রধানত: আধ্যাত্মিক 
সঙ্গাত বল! হয়। এই সঙ্গীত বহির্মুখী বা অস্তমু্খী__ছু'রকমেরই হয়, 
ঠাকুর ছিলেন প্রধানতঃ অস্তর্ুখী গায়ক । আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে দেহতত্ 
বিষয়ক গানগুলি সাধারণতঃ বহিম্ুখী ; কিন্তু চিত্তবিষয়ক গানগুলি 
অগ্তমু্খো। যে গানের মাধ্যমে গায়কের নিজের চিন্তে অনুস্ভূতির স্পট 
করে, সেই গান শ্রোতার মনেও আলোড়ন জাগায় । অস্তমুখী সঙ্গীতের 
প্রাণস্পর্শে গায়ক এবং শ্রোতা-_উভয়েই অনু্ূতিসম্পন্ন এক অবাজ্ময় 
রাজ্যে বিহার করেন এবং এইখানেই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের সার্থকত|। 
আধ্যাত্মিক সঙ্গাতে পূর্ণজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রোতার মনের গভীরে সুপ্ত 
আত্মরমকে জাগিয়ে, নিজের ও শ্রোতার মাঝে অন্তুনিহিত উপলব্ধির 
্‌ 


সেতু রচনা করতেন; তাই তার সঙ্গীতে আত্মার আহ্বান ধ্বনিত হুত। 
সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি যেমন ভগবদ্সানিধ্য লাভ করতেন, শ্রোতাদেরও 
তেমন সেই সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবদ্সায়িধ্ালাভে উৎসাহ দিতেন। 
সেজন্য ধর্ম বা ঈশ্বরবিষয়ক কোন আলোচনা হলেই দেখা যেত, 
প্রীরামকৃষ্ণ সেই আলোচনার মধ্যেই মাঝে মাঝে উপদেশছলে, উপযোগী 
সাধন সঙ্গীতের দ্বারা, শ্রোত। ব! ভক্তকে কৃতার্থ করতেন । তিনি যেমন 
শাস্ত্রের সরল কথা এবং উপমাধুক্ত নানা সহজ গল্পকথা শোনাতেন, _ 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের উপযোগা তুলনামূলক গানগুলিও 
গাইতেন, যাতে শ্রোতার মনে সেহ সম্পর্কে সঠিক ধারণ! জন্মায় এবং 
সেই ধারণা স্থায়ীভাবে বিরাজ করে। মুতরাং, এ বিষয়ে একটি জিনিস 
বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায় যে, সঙ্গীতকে তিনি লোকশিক্ষার উচ্চতম 
বাহন হিসাবেও গ্রহণ করেছিলেন । তাই শ্রামকৃষণের গাওয়া সঙ্গীতকে 
আমরা তিনটি ভাগেই দেখতে পাই- অর্থাৎ, আত্মিক, ননোরপ্ন এবং 
লোক শিক্ষা । 

গ্রীরামকৃচ আধ্যাত্মিকভাবের সকলপ্রকার গান-_অর্থাং কীতন, 
ভজন, বাউল, মাতৃসঙ্গীত প্রভৃতি গাইতেন। বল! বাহুল্য, প্রতিটি 
গানই তিনি নিজস্ব গায়নশৈলীতে সঠিক নুর, তাল, লয়সহ সুমিষ্ট ও 
নুরেল। কণ্ঠে গাইতেন । তার সঙ্গীতের সঙ্গে কোন যন্ত্রঙ্গীতের প্রয়োজন 
হত না, যদিও তার কীর্তনের সঙ্গে মাঝে মাঝে 'খোল' ব্যবহৃত হত। 
তিনি কোন সঙ্গীত-আসরের গায়ক ছিলেন ন! বটে, কিন্তু ভক্তদের 
সমাবেশে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাইতেন, আবার কখনে। কখনো 
ভক্তদ্দের অন্থুরোধেও গান গাইতেন। সুতরাং তার গান গাইবার 
পরিবেশ ছিল স্বতন্ত্র ধরনের । এছাডা, তিনি যখন আপনমনে, একাকী 
ডার আরাধ্য দেবতা বা! দেবীকে গান শোনাতেন, তখন তিনি এক 
স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত হতেন; তার সঙ্গীত জীবস্তরূপ ধারণ করে সর্বজয়ী 
শক্তিতে পরিণত হত এবং সঙ্গীতের সর ও বাণী-_প্রেম ও ভক্তিতে 
রূপান্তরিত হত । 

শ্রীরামকৃষ্ণের গা ওয়া গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ যায় যে, শ্যাম! 


বা মাতৃসঙ্গীত বিষয়ক সঙ্গীতই তিনি বেশী গাইলেও, মূলতঃ কীর্তন- 
গানের প্রতি তার বেশী প্রীতি ছিল। কারণ, মাতৃসঙ্গীতই তার প্রি 
সঙ্গীত হলেও, ভার কণ্ঠস্বর ছিল কীর্তনাঙ্গ গানের উপযোগী করুণ; 
তাছাড়া, কীর্ভনগান হলেই তার নৃত্যের স্পৃহাও জাগত এবং কীর্ভনের 
সঙ্গে নৃত্য করে তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন। তাই মাতৃসঙ্গীত 
তার প্রিয় হলেও, কীর্তনগান ছিল তার প্রিয়তর । এছাড়া, ভজন, বাউল 
ও অন্যান্য অধ্যাত্মভাবমূলক নানাপ্রকার বাংল। গানও তিনি গাইতেন । 
এমন কি, মাঝে মাঝে কৌতুকগীতিও তিনি পরিবেশন করেছেন। 


শ্রীপ্রীমা৷ সারদাদেবী বলতেন যে, ঠাকুর গানে ভাসতেন ; অর্থাৎ, 
সব সময়েই ঠাকুর সঙ্গীতময় ছিলেন । আরো! বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, 
ঠাকুর ছই' শতাধিক গান জানতেন এবং এই গানগুলি তার সমস্তই 
মুখস্থ ছিল। তাছাড়া, এইগুলির মধ্যে অনেক গানই দা আকারের 
ছিল, য। কোন বাইরের খাতাতে লেখা! ছিল না; সবই ছিল তার 
প্রাণের খাতায়, সবই ছিল তার মুখে মুখে। ঠিক সময়ে, উপযুক্ত 
পরিবেশে উপযোগা গানগুঙ্জির নির্বাচন ও গাইবার বৈশিষ্ট্য তার ছিল। 
তিনি থে শুধু নিজে গান গেয়েই,আনন্দ পেতেন, ত। নয় ; অপরের মুখে 
ভাল গান শুনেও তিনি আনন্দ পেতেন। তার কাছে কোন গাম্বক 
এলে তিনি যেমন তার গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তেমনি 
কোথাও ভাল গান হওয়ার সংবাদ শুনলে, নিজেই সেখানে গান শুনতে 
যেতেন। / 

ভারতীয় সঙ্গীতের মহাভাবের ধারক ও বাহুক শ্রীরামকৃষ্ণ যে সঙ্গীত- 
সিন্ৃতে ভাসমান বা নিমজ্জিত ছিলেন, তা ধারণ! কর! সাধারণ মানুষের 
পক্ষে বেশ কঠিন। তবু, কবি দ্বিজেন্্রলালের ভাষায় কিছুটা অনুমান 
কর যায় 

“এ মহাসিম্কুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে; 

কে ডাক্রে শ্লধুর তানে, কাতর প্রাণে, “আয় চলে আয়' আমার 

পাশে ।” 
প্রকষ্তরণক্ষে এই দিব্যসঙ্গীত-জীবনের ওপর নির্ভর করেই, স্ত্রীরাম- 


কৃষ্ণ এক অনামী আনন্দে আত্মহারা. আবার বুুমুন্ছ লমাধিন্থ ! “আয় চলে 
আয় আমার পাশে'__জড়জগতের প্রতি এই মহান্‌ আহ্বানই তার সঙ্গীত 
জীবনের মহাসম্পদ, মহ! আকর্ণ। কি মেই আকধণ 1? আমাদের 
ভারতীয় সঙ্গীতের (বিদেশী অনুকরণ বজিত ) বৈশিষ্ট্যই হল--মহাভাব 
সাধনায় এগিয়ে চল।, যার পরিণতি-_আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি । বাস্তব- 
ক্ষেত্রে, এই প্রাণধর্মী সঙ্গীত গায়ককে আত্মিক উন্নতি, মৈত্রী ও শীস্তির 
পথে আকর্ষণ করে ; কারণ, ভারতের সনাতন সঙ্গীত-- ভারতের শাশ্বত 
আত্মার সঙ্গে জড়িত এবং আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করাই এর প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

যে অনির্ধচনীয়, কালাতীত*মহাসঙ্গীতের অধিষ্ঠান আত্মার রহস্তাময় 
প্রদেশে- সেই সর্বশক্তিমান, স্থিতিশীল সুর-ব্রদ্ষের আরাধনা করলেন 
ভ্রীরামকৃষ্ণ তার হৃদয়মন্দিরে অতি সহজে । তাই সেই সঙ্গীত, লৌকিক 
জগতের বুকে অতীন্দ্রিয় সুরের বঙ্কার তুলে আনন্দধারায় প্লাবিত করল 
মনুস্তজীবনের শুন্তগর্ভ গহবরগুলিকে ৷ ভাবরাজোর মহাভাবুক ও পরম 
সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সঙ্গীতগুলি তার স্ায় জীবনের কাধপ্রণালীর 
সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ষে, প্রতিটি সঙ্গীতই, ক্ষণস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী 
স্পর্শে উজ্জীবিত।। কিন্তু কার বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে সঙ্গীতমুখর 
জীবনটিও ষে সাফল্যের ব্বর্ণচুড়া রচিত করেছে, তার সঠিক মূল্যায়ন 
কবা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে ভগবান 
এবং ভত্ত-_আধার এবং আধেয়। নুতরাং, তার সঙ্গীতের বিচার 
করবে কে? ভক্তরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতজীবনকে যদিও চরম 
মনুদ্ূতির দ্বারা কিছুমাত্র বোঝা সম্ভব হয়, ভগবানবপে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গাতজীবন এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা লৌকিক জগতের 
প্রচলিত সঙ্গীত পরিকল্পনার অনেক উধের্ব এবং ত1 মোটামুটি সতেরোটি 
স্ুবধারার দেহধারী দিব্য আবির্ভাবের সমষ্টি। এখানে আননদব্র্ষ, 
রসব্রন্ম ভগবান শ্রীরামকৃষের সঙ্গীতজগতে তার নিজ স্থষ নুরগুলি 
সতেরোটি মহাভাবে রূপান্তরিত; তাই শ্রীন্রীমা সারদাদেবী এখানে 
মূলন্থুর বহন করে চলেছেন, এবং ঠাকুরের বাকী যোলজন ত্যাগীস্তান 


ঠাকুরের সৃষ্ট অপর যোলটি স্থুর বহন করে চলেছেন। অর্থাং ভগবান 
আরামকৃষ্চরূপে তিনি যখন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তখন আমরা 
আ্রীশীম! ও যোলজন লীলাপার্ধদ সমেত মোট সতেরজন দিব্যদেহধারার 
সন্ধান পাই, ধার! প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি ভাবের, 
এক একটি জাবস্ত, দিব্য ও শাশ্বত সুর । এই বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের হু'একটি.উদ্তি স্মরণ কর] যেতে পারে-_ 

“রোশন চৌকিওয়ালারা একজন শুধু পে! ধ'রে বাজায়, অথচ তার 
বাশীর সান ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন, তারও সাত ফোকর 
আছে, সে নান রাগ-রাগরাগিণী বাজায়।”  ( কথামুত--৫ম ভাগ ) 

“কেমন সুন্দর বাজন। ! তবে কেবল একজন পৌ করছে, আর 
একজন নান! সুরের লহরী তুলে রাগ-রাগিণার আলাপ করছে। আমারও 
এঁ ভাব । আমার সাত ফোকর থাকতে, শুধু কেন পে করব--কেন 
শুধু পোহং সোহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগ-রাগিনী 
বাজাব শুধু ব্রহ্ম ত্রন্ম কেন করব। শান্ত, দাস্থয, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর 
স্পসবভাবে তাকে ডাকব-_-আনন্দ করব বিলাস করব ।” 

( কথামুত-_-৫ম ভাগ ) 
এই ঠিক ম্ানন্দব্রহ্ম, রসব্রঙ্গা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহধারী 
লীলাবিলাসের পরিচয় । তাই তারই পরমভাগবত সঙ্গীতজীবনে যেমন 
সার পাধদগণ শান্ত, দান্থ প্রভৃতি নানাভাবের বা এক একটি দ্বৈতভাবের 
এক একটি সুর, তেমন শ্ত্রী মাও সেই ব্রহ্মাবিষ্তার ব্রচ্মসত্তার মূল “পো” 
ধরে তাদের প্রধাননহায়িকাবপে বিরাজমানা । এই সৎ-চিৎআনন্দের 
সমষ্টিগত সঙ্গীতই, ভগবান শ্ররামকৃষ্ণের ভাগবতসত্বার সঙ্গীত। 
সাধক ভিন্ন ভগবানের এই সঙ্গীতরাজ্যে প্রবেশ করা বা এই স»ম্পর্কে 
কিছুমাত্র ধারণ করাও কঠিন। তাই ভগবান শীরামকৃষ্জের চাইতে, 
ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসত্তার অমৃতপুঞ্জিত সুরস্থপ্টির সঙ্গীতময় জীবনের 
সন্ধানে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্থনীয়, যদিও সেটিও ছুরূহতম এবং সম্পুর্ণ 
অস্ুভীতিসাপেক্ষ ৷ 
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ভারভীয় সঙ্গাততর তবশিভউা 





প্রথমেই মনে রাখ! দরকার যে. আমাদের ভারতীয় সঙ্গাত শাস্ত্র 
খুবই জটিল এবং সাধনাসাপেক্ষ । ভাবতের এক শ্রেণীর প্রাচীন 
শান্ত্রকারগণের মতে-_ন্বয়ং ব্রহ্মা অথবা কার শক্তি সরম্বতী প্রথম সঙ্গীত- 
বিদ্যা স্তি করেন এবং তাদের মানস পুত্র নারদই ভারতের প্রাচীনতম 
বাদ্য-_“বীণা"ব স্থষ্টি করেন।' নারদ সরম্বতীর কাছ থেকে সঙ্গীত 
শিক্ষার পর, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এই সঙ্গীতকলা' প্রচার করেন। মতান্তরে, 

সরস্বতীই বাণ'র স্প্টি নরেন এবং নারদ তাতে যোগদান করেন। 
আর এক শ্রণার মতে-_শিবই গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের সৃষ্টিকর্তা । 
কিন্ত স্বর্গে 9 মর্ত নারদই সকলকে বাদ্যনহ সঙীত শিক্ষা দেন । 
গন্ধর্গণ গানে, শিল্নরপণ বাছ্যে এবং অগ্দরাগণ নৃত্যে খুব নিপুণ ছিলেন । 
অর্থাৎ প্রাচ ন শান্তান্ুসারে _ ব্রহ্মা” শিব, সরন্বতী এবং নারদ, এরাই 
সঙ্গীতের আদি উৎনরূপে স্বাকৃত হয়েছেন এবং রাগ-রাগিণীগুলিও ব্রহ্মা, 
শিব, পার্ষনী প্রভৃতি দেবদেবীগণের স্যগ্রিরূপে উল্লেখ কর! হয়েছে । 
সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ লক্ষ্য কর 
যায়, তার মূল উৎস ছিল এই দৈব সংযোগ । বিভিন্ন রাগরাগিণীতে 
সমৃদ্ধ এই ভারতীয় সঙ্গীত বর্তমানে বিশ্বের সঙ্গীত সমাজে নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে । এই ভারতীয় সঙ্গীতে 
নাদ, শ্রুতি, ত্বর, সপ্তক, ঠাট, বর্ণ, অলঙ্কার, রাগ, জাতি, বাদী, সমবাদী, 
অন্ুবাদী, বিবাদী, পকড়, আঙ্গাপ, তান, লয়, মাত্রা, আরোহী, অবরোহী, 
অন্তরা, সঞ্চারী প্রভৃতি পরিচয়গুলি ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশেষ মর্যাদা 
দান করেছে, যা জগতের অন্যান্য সঙ্গীতগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । এই 
বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতীয় লঙ্গীত সেই বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ 
অবধি তার নিজস্ব সত্বা বজায় রাখতে পেরেছে । সর্বোপরি, এই সঙ্গীতই 
৭ 


শিল্পীকে সাধকে পরিণত করেছে এবং তার সম্ঘুখে আধ্যাত্মিক জগতের 
দ্বার খুলে দিয়েছে । 

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল অবধি বু সঙ্গীতশিল্পীর জীবনে, 
ঙ্গীতের মাধ্যমেই পরমাত্মার স্পর্শলাভের পরিচয় আমর! পাই। 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের প্রধ্যাত সঙ্গীতগুর হরিদাস 
স্বামী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। তারই প্রধান শিষ্য তানসেন স্বয়ং 
বহু গ্রুপদ গান এবং রুদ্রবীণার স্থপ্রির দ্বারা মহাঁভাবজগতে প্রবেশ করেন 
এবং ঈশ্বরপ্রেমিকরূপে 'গণেশ স্তোত্র” প্রভৃতিও রচনা করেন । ভক্তকবি 
অন্ধ স্ুুরদাস, স্বামী রামদাল, সাধক তুলসাদাস, স্বামী কৃষ্ণদাস, 
কবীরদাস, দাহুদয়াল, তুকারাম, বৈজ্ুবাওরা, বিষু) দিগ্বর, পুলস্কর, 
পল্লাবতী, মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকাগণ সঙ্গীতের মাধ্যমেই বেছে 
নিয়েছিলেন মুক্তি ও শাস্তির পথ। বৈষ্ণব মহাজন বিগ্তাপতি, জয়দেব, 
চণ্তীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি পদাবলা 
রচয়িতারাও নিজের! গায়ক ছিলেন এবং গানের মাধ্যমেই প্রধানত; 
তারা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব 
এবং প্রভূ নিত্যানন্দও একমাত্র নাম-সংকীর্তনের দ্বারাই তাদের দিব্য- 
জীবনের আনন্দান্ৃভূতি আপামর জনসাধারণকে দান করে গেছেন। 
শ্রক্তিলাধক রামপ্রলাদ তার অনবন্ত স্তাম। সঙ্গীতের মাধ্যমে জগজ্জননীকে 
নিজ কন্ঠারপে দর্শন করেছিলেন; তার স্বতন্ত্র প্রণালীতে গাওয়া 
'রামপ্রসাদী" সুর, যে কোন ভক্তের হাদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে । 
এ ছাঁড়া, কমলাকান্ত ভ্টাচার্ধ, দাশরথি রায়, এন্টনী সাহেব, রাজা 
রামকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি সঙ্গীতপ্রেমিকগণ ভগ্বদ, বিষয়ক সঙ্গীতের 
মাধ্যমেই নিজ নিজ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি ছিলেন না; সঙ্গীতজগতে তার অপুৰ 
স্থজনশক্তি আজ বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেছে। তিনি নিজেও একজন দরদী সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন এবং 
সঙ্গীতের মাধ্যমেই তিনি পরমব্রক্মকে খুঁদ্রেছিলেন এবং আত্মোপলৰি 
করেছিলেন। এই বাংলারই কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ 
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সেন, ভ্রেলোক্যনাথ পান্ভাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সকলেই সঙ্গীতে 
আধ্যাত্মিকতার স্পশ লাভ করেছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আবাল 
করিম খ সাহেব বৈরাগ্যভাবাপন্ন গায়ক ছিলেন : লারাজীবন সু মধুর 
কে ভাবগীতি ও ভজনগান পরিবেশনের পর, তিনি জীবনের 
শেষদিনেও তানপুর1 সহযোগে দরবারী কানাড়া রাগে ভগবানের উদ্দেশে 
গান গাইতে গাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 
আলাউদ্দীন খা সাছেবও ভক্তিজগতের একটি বিশিষ্ট আধার ছিলেন 
এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ছিলেন। এই রকম বহু 
সঙ্গীতশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়, ধারা সঙ্গীতকেই সাধনার অঙ্গ 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং'তাতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বলা 
বাহুল্য, সঙ্গীতপ্রেমিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনটাই ছিল সঙ্গীতময় 
এবং তার প্রধান শিব্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনও ছিল সঙ্গীতমুখর । 
তবে তাদের সঙ্গীতজীবনে সরাসরি দৈবসংযোগ ঘটায়, সেই সঙ্গীতের 
অন্তরার সক্রিয় স্বর আজও ধ্বনিত হচ্ছে জীবের অস্তরে,__-কারণ-শরীর 
থেকে মহাকারণে,--মহাকারণ থেকে মহাবোমে ; আর জেগে উঠছে 
অনন্ত ব্রহ্মসত্বা-_-সং-চিৎআনন্দ। এ সঙ্গীত__আত্মতত্ব সাধনার 
সঙ্গীত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় --“এই সঙ্গীত অনস্তকাল ধরে 
চলেছে। আত্মার সঙ্গীতের কিছু অংশ এই পৃথিবী, এই বিধি, এই 
জগং; কিন্তু সঙ্গীতধ্বনি আমাদের নিজেদেরই ছিল এবং থাকবে ।” 
এই বিষয়ে স্বামীজীর আরো! একটি মূল্যবান উক্তি_“সঙ্গীতের মধো 
প্রবহমান মূল সুরটি হচ্ছে “মামিই তিনি, আমিই তিনি'। অন্কসব 
স্বর হল মূল সুরের হের ফের ; গানের মূল বিষয়টাকে তার প্রভাবিত 
করতে পারে ন11” রবীন্দ্রনাথ বলতেন-_“আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই 
ভূমার সুর ; তার বৈরাগ্য, তার শশস্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সন্বীর্ণ 

উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়। দিবার জন্কাই ।” 
প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্টা--এই মহাভাব সাধনায় 
এগিয়ে চা এবং ভারতীদু সঙ্গীতের পরিণতি--আধ্যাত্মিক জগতে 
গ্রবেশ। এই প্রাণধর্মী লঙ্গীত--গায়ককে আত্মিক উন্নতি, মৈত্রী ও 
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শাস্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, 
ভারতের শাশ্বত আত্মার সঙ্গে জড়িত। যদিও শ্রোতার মনোরঞনও 
এর একটি অঙ্গ, তবুও আত্মবিকাশের সুযোগলাভ করাই এর প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

ভারতীয় সঙ্গীতের মোটামুটি তিনটি দিক আছে। এক-_মাত্বিক ; 
ছই-_মনোরঞ্জন, এবং তিন-__লোকশিক্ষা । যে কোন ধরনের সঙ্গীতই 
এগুলির একটি দিক বহন করে। 

পৃরেই বল! হয়েছে, আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এই সঙ্গীত প্রাণধর্মী। 
বর্তমান আলোচনায় এই প্রসঙ্গের স্থযোগ বারেবারেই পাওয়া যাবে ; 
তাই পৃথকভাবে এটির বিশ্লেষণ না করলেও চলে। তবে, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃঞ্চ যে এই সঙ্গীতের ধারক ও বাহুক ছিলেন পরবর্তী অধ্যায়- 
গুলিতে তা বিশদভাবে উল্লেখ কর হয়েছে । 

মনোরঞ্জনের জন্যও সঙ্গীতের বিশেষ অবদানকে সকলেই স্বীকার 
করেন। একদা মহামনীষী শেক্সপীয়ার বলেছিলেন যে, যে লোক সঙ্গীত 
ভালবাসে না, নে মানুষকে খুন করতেও পারে । অর্থাৎ মনের সুকোমল 
বৃত্তির অভাব পুরণের জন্যই সঙ্গীতের প্রয়োজন। কাব্যসৌন্দরষপুর্ণ 
স্বর স্থপ্টির দ্বার মানুষকে যেমন আনন্দ দান কর! যায়, তেমন আর 
কিছু দ্বারা সহজে করা যায় না। এই আনন্দের রেশ, ক্ষেত্রবিশেষে 
সাময়িক হলেও, এর মূল্য প্রচুর। চারুকল! হিসাবেও সঙ্গীতের 
সৌন্দর্য খুবই আকর্ষণীয়। মানুষের সুখ-ছুখে, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি 
বাস্তব ঘটনাগুলির মাধ্যমে এই সঙ্গীতের বিকাশ । এই সঙ্গীত কোন 
আনন্দময়ের চোখে যেমন অশ্রু ঝরাতে পারে, তেমন কোন শোক- 
সম্তপ্তের প্রাণে শাস্তিও দিতে পারে । এই মনোরঞ্জনমূলক সঙ্গীতের 
অধিকারীও ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মনের সুপ্ত রসবোধকে জাগাতে 
অথব! মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে, সঙ্গীতের জীবনীশক্তি অলীম এবং 
সেই জীবনীশক্কিতে শক্তিমান ছিলেন ঠাকুর. শ্রীরামকৃষ্ণ । ঘে অস্ত্রে 
জাগতিক কোন ভাব বাস্তবায়িত হতে অক্ষম, সেখানে সুরের স্পর্শে 
আলোড়ন স্বপ্টি করে এবং এই স্থটিকর্তা ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ। বঙ্গা 
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বান্ছল্য, মনোবিজ্ঞানও এই মনোরঞ্জনকারী সঙ্গীতের প্রভাবকে স্বাকার 
করে। 
লোকশিক্ষার জন্যও সঙ্গীতের প্রয়োজন এবং প্রচলন আছে। 
যাত্র!, তরজা, পাচালী, কবিগান, রামায়ণ গান, স্বদেশী গান প্রভৃতির 
মাধ্যমে অতি সহজেই নিরক্ষর বা অবুঝ শ্রোতার মনেও শিক্ষার 
পরিবেশ স্ষ্টি হয়। এই সব সঙ্গীতে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মত ব্যাকরণের 
কোন জটিলতা নেই-__সহজ সরল আবেদনের মাধ্যমেই এই সঙ্গাতের 
প্লাবনী শক্ত, মানুষের মনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে, এক নতুন মানুষের 
সপ্টি করে। তাই ঠাকুর প্রীরামকষ্ণের সান্লিধ্যে ধারা আসতেন, তার! 
ঠাকুরের সঙ্গীতের প্রভাবে নতুন মানুষে পরিণত হতেন-_-এরকম দৃষ্টাস্ত 
বছ আছে: 
কলাহিসাবেও সঙ্গীতের স্থান সকলের ওপর । কলাশাস্ত্রে উল্লেখ 
কর! হয়েছে-_“ন বিষ্ঠা সঙ্গীতাদ, পরা” ; অর্থাৎ সঙ্গীতের পর আর 
কোন বিদ্তা নেই। অবশ্য সঙ্গীতশান্ত্রে একথাও আছে-_দগীতং 
বাণ্ঞ্চ হৃত্যং ভ্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে” ; অর্থাৎ গীত, বাছ্ভ এবং নৃত্য--এই 
তিনের একত্র সমাবেশকেই বলা হয় সঙ্গীত । তবু এই তিনের মধ্যে 
কণ্ঠগীতির স্থানই প্রধান এবং কণ্ঠগীতিকেই আমরা সাধারণতঃ সঙ্গীত 
বলি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই কণ্ঠগীতিরই সম্রাট, যদিও 
মহাভাবে তিনি নৃত্যও করতেন। কিন্তু তার প্রধান শিষ্য এবং সঙ্গীতজ্ঞ 
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তিনটি শক্তিরই অধিকারী । ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবায়-_-“দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ--গাইতে. বাজাতে, 
বিদ্া়।” আবার বলছেন--“যে মানুষে একটি বড় গুপ আছে, যেমন 
সঙ্গী তবিদ্তা, ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে । আবার বলছেন-_ 
“নরেনের মধ্যে আঠারট। শক্তি খেলা করছে।” সুতরাং এই অসীম 
শক্তিধর নরেন্দ্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত প্রসঙ্গে যে সস্তব্য- 
গুলি ক'রে গেছেন, সেগুলি ভারতীয় সঙ্গীত ভাণ্ারের অমূল) সম্পদ । 
স্বামীজীর প্রথম জীবনে ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত রূপে) প্রকাশিত সঙ্গীত ও 
বান বিষয়ক একটি গ্রন্থ-_“সঙ্গীত কল্পতরু” ( অধুনা লুপ্ত) এবং 
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পরবত্তাকালে তার সঙ্গীত সম্পর্কে নানাবিধ শ্থুচিস্তিত মূল্যবান 
অভিমতগুলি থেকে সংগৃহীত কয়েকটি মাত্র মন্তব্য উদ্ধৃতি কর হল, যা 
একযোগে সঙ্গীতশান্ত্রীয় বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ব। 
যথা 2 

“মানুষের মনের ওপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব-_উহা। মুহুতে 
মনের একাগ্রত। এনে দেয়। আপনার দেখবেন, অতিশয় তামসিক 
জড় প্রকৃতির ব্যক্তিরা-_-যারা এক মুহুর্তও নিজেদের মনকে স্থির 
করতে পারে না, তারাও উত্তম সঙ্গীত শুনে মোছিত হয়ে থাকে । 
এমন কি কুকুর, বিড়াল, সাপ, সিংহ প্রভৃতি জন্তগণও সঙ্গীত শুনে 
মোহিত হয়ে থাকে ।” 


“সঙ্গীত সবশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, ধার। তা বোঝেন, তাদের কাছে ৩ 
সবোচ্চ আরাধনা |” 


ঙ্ঁ ও ্ 

“ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য এই অভ্যানের সর্বোকষ্ট 
সহায়ক সম্ভবত; শব্€-_সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান 
বালতেছেন--- 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হাদয়ে ন চ। 
মত্তক্তা যত্র গায়স্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ ” 

'ছে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হ্বদয়েও বাস 
করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন, আমি তথায়ই অবস্থান 
করি? ।” | 

এ নি ্ী 
. &ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বন্থ বলিয়া বিবেচিত। 
উহাদিগকে লোকে ধর্মসাধনের অভিন্ন জ্ঞান করিয়! থাকে । লোকের 
ধারণা-_প্রেম সঙ্গীতই হউক, বা যাহাই হউক, সঙ্গীত মাত্রেই যদি কেহ 
তন্ময় হইয়। যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার অব্য মুক্তিলাভ হইয়া! 
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থাকে। তাহাদের বিশ্বাম--ধ্যানের দ্বার।৷ যে কললাভ হয়, সগীতেও 
তাহাই হইয়া থাকে |” 
সী ও ৪ 
“অনেকে মনে করেন, ভিতরে ভাব থাকিলেই গানের সব হুইল, 
কিন্তু তাহা নয়। অপর পক্ষে আবার, কেবল বিজ্ঞানসম্মত ভাবহীন 
চীৎকারও গান পদবাচ্য নহে । গান হইতেছে, কি কান্না হইতেছে, কি 
ঝগড়া হইতেছে, তাহার কি ভাব, কি উদ্দেশ্ট, তাহা ভরত খষিও 
বুঝিতে পারেন না! আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধুম! তাহাতে 
কি আকা-বীক। ডামাডোল ছত্রিশ নাড়ীর টান ! তাহার উপর মুসলমান 
ওস্তাদের নকলে দাতে দাত চাপিয়া, নাকের মধ্য দিয়া আওয়াজে সে 
গানের আবির্ভাব! এইগুলি শোধরাইবার উপায় হইতেছে যে,-_যাহ। 
ভাবহীন, প্রাণহীন, সে সঙ্গীত পরিত্যজ্য ।” 
জী ধঁ রী 
“আমাদের দেশে যথার্থ সঙ্গীত কেবল ধুপদ ও কীর্তনে আছে, 
আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া। গিয়াছে ।” 
ঙী ফট ধু 
“সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়গ্রাহী ভাব রহিল না; 
পূর্বে যেরূপ সুর ব্বতন্ত্রভাবে পায়ে ধাড়াইয়৷ থাকিত, অথচ অপুৰ 
এঁক্যতানের স্থষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব নুরগুলি যেন নিজ 
নিজ স্বাতন্ত্য হারাইল। আমাদের সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তাল থিচুড়ি- 
স্বরূপ হইয়। দীড়াইয়াছে ; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রের অবনতির কারণ।” 
এ ফী ৪ 
“ভারতে সঙ্গীত বনুযুগ আগেই পুরে। সপ্তন্থরে, এমন কি অর্ধ ও 
এক চতুর্থাংশ সুরেও বিকশিত হয়েছিল । ভারত সঙ্গাতে এবং নাটকে 
ও ভাক্কর্ষেও অগ্রগামী ছিল। এখন য! কিছু হচ্ছে তা কেবল অন্থকরণের 
প্রয়াস। ভারত এখন সব কিছু নির্ভর করে আছে একটি প্রশ্নের উপর; 
-জীবনধারণের জন্ত মানুষের প্রয়োজন কত কম [৮ 
টি ১ ফু 
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“ঞুবপদ--এই নাম হইতে ফ্রপদ হইয়াছে । ফ্রুবপদ অর্থাৎ 
জগদীশ্বরের গুণগান। সঙ্গীতের এই অঙ্গ বিশেষত: ঈশ্বরের মহিম। 
কীর্তনেই নিযুক্ত হইয়৷ থাকে । কোন কোন বিশেষ ঘটন! উপস্থিত 
হইলেও ঞুপদ গীত হুইবার রীতি ছিল।-..ঞ্েপদ অতি গম্ভীর; 
উত্তমরূপে সঙ্গীতে অধিকার ন। থাকিলে অনেক সময় এই গান বিরক্তিকর 
বলিয়া বোধ হয়।৮ 

০ ও ন্ট 

“খেয়াল শব্দের অর্থ ইচ্ছা অর্থাৎ স্বাধীনতা । পদের যে সকল 
নিয়ম আছে, তাহা! অতি কঠোর ? তাহা হইতে কোন ক্রমে চ্যুত 
হইবার উপায় নেই। খেয়ালে অনেক স্বাধীনতা ব্যবহার করা যায়। 
্রুপদ ভাব বিশেষে না হইলে অসিদ্ধ, খেয়ালে যে ভাব ইচ্ছা! গীত 
হইতে পারে । খেয়ালে ঞ্রুপদের গাস্তীর্য এবং টপ্রার মিষ্টত উভয়ই 
বিদ্যমান। 

্ঁ এ ঙঃ 

“টগ্লার সৃষ্টি প্রধানতঃ স্ত্রী কণ্ঠের জন্যই হইয়াছিল। প্রবাদ আছে 
যে, প্রথমে উহা! আফগানিস্তান হইতে এদেশে আনীত হয় ; পরে এদেশে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । টগ্সার বাক্যবিষ্ঠাস অধিকাংশই প্রেম 
বিষয়ক,.**ইহ্াতে রাগরাগিনীর শুদ্ধতা সব সময়ে রক্ষিত হয় না। 
গিট্কারাই টপ্সার সধন্ব ।...ফ্ুপদ, খেয়াল ও টগ্সার মধ্যে টগ্লাই লোকের 
চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে ।” 

ঙ্ী হঁ ধঁ 

“প্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু কীর্তনে অর্থাং 
মাথুর এবং বিরহ, বা এ জাতীয় রচনায় প্রকৃত সঙ্গীতরসের আস্াদ 
পাওয় যায়--কারণ সেখানে অনুভবের প্রশ্ন আছে। অনুভূতিই আত্মা, 
সব কিছুর গোপন কথা। সাধারণ মানুষের গানেই সঙ্গীতকে বেশী 
ক'রে খুঁজে পাওয়। যায়-_এঁ গানগুলির সঙ্থলন প্রয়োজন । ঞ্রপদ গানের 
বিজ্ঞান যদি কীর্তনে প্রযুক্ত হয়, তবে সার্থক সঙ্গীত স্্টি হবে ।” 

জী রী সা 
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“ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে; 
নেচে কুদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে এ শক্তির উধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী 
হয় না; নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্ির আধিক্য 
হয়।” 

মী ধক হাঁ 

«“খোল-করতাল বাজিয়ে লক্ষ-ঝম্প ক'রে দেশটা উৎসন্দ গেল... 
কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশট। ঘোর 'তমসাচ্ছন্ন 
হয়ে পডেছে।.*"ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরি হয় না? তুরী-ন্দেরী কি 

ভরতে মেলেন।? এ সব গুরুগন্তীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা | **যে-সব 
গীতবান্ঠে মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি উদ্দীপিন করে, সে-সব 
কিছুদিনের জঙ্বা এখন বন্ধ রাখতে হবে, খেয়াল-টগ্লা বন্ধ ক'রে ধুপদ 
গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে ।” 
ঙ্ ও 

“আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার আোত যে-প্রকারে 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়। যাহা হইয়া গিয়াছে, 
তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় 
জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এই বিশ্বাসের 
মূল কারণ। প্রাচীনেরা৷ কোন্‌ পথ অবলম্বন করিয়া এ সকল রাগ- 
রাগিনীর স্থত্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান 
করে না। কেবল তাহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহ! শিক্ষা 
করাই যথেষ্ট বিবেচন! করে। যদি কেহ এ সকল পথ অবলম্বন ন! 
করে, তাহ! হইলে তাহাকে হাস্তাম্পদ হইতে হয়। অপরদিাক উত্তর- 
পশ্চিম গ্রদেশে সঙ্গীতের বুল চর্চা থাকায়, প্রায় সকল গীতই হিন্দী 
ভাষায় গ্রথত হইয়াছে । গায়ক-মণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দী ভাষায় 
না হইলে, তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক সেই রাগ, সেই তাল 
_ কেবল ভাষ। “বাংলাগীত” লঙ্জাকর মনে করেন। হঁহারা সঙ্গাতের 
মূল সুত্র সকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের স্যায় 'বং 
গড্ডালিকা৷ প্রবাহের ন্যায়, মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদশিত পথ অন্ুদরণ 
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করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী ; বাংলা গাহিলে লোকে 
আদর করিবে না, ওস্তাদমগ্ডুলী অবজ্ঞ। করিবেন--এই ভয়ে কাহার! 
কুষ্টিত হন। কিন্ত এই কুসংস্কারের কুজ্কাটিক-মালা৷ ভেদ করিবার সময় 
উপস্থিত হুইয়াছে। কেন বাংলা-_খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্মমমাজ 
হইতে যে সকল বাংল৷ ভাষায় ঞ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহ কি কোন 

ংশে হিন্দীভাষায় রচিত গ্রুপদ হইতে মন্দ? আবার এদেশে যদি 
সঙ্গীতের চ্চ। সমধিক হয়, যদি বাংলা ভাষায় নূতন নূতন রাগ-রাগিনীর 
স্্থি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দীগানও বাংল! ভাষায় না গাহিলে 
চলিবে না।” 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সঙ্গীত জগতে স্বয়ংসিদ্ধ। প্রকৃতির 
কোলে বসেই তিনি প্রকৃতির মহাসঙ্গীতের ভাব গ্রহণ করেছিলেন, 
যদিও তার দৈবসত্তাই ছিল এই বিষয়ে প্রধান সহায়ক । তাই লঙ্গীত 
শিক্ষার জন্য তার কোন পৃথক গুরুও ছিল না, বা স্বতন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষারও 
প্রযোজন হয়নি । ঠাকুর ছিলেন গ্রামের মানুষ,_প্রকৃতির প্রাণসঙ্গীতের 
স্থরকার ছাড়া তিনি কোন শহুরে ওস্তাদের সংস্পর্শে আসেন্নি। 
কামারপুকুর গ্রামের প্রাণের সঙ্গে ছিল তার প্রাণের সম্প্ক। 
প্রথম জীবনে এই প্রাকৃতিক সঙ্গীতই দিয়েছিল ঠাকুরের প্রাণে বিশেষ 
প্রেরণা, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাকৃতিক সুরই ছিল স্রার সঙ্গীতশিক্ষক। 
গ্রামের বাতাসের শব্দ, পুষ্ষরিণীর জলধবনি, শ্মশানের নির্জনতা, প্রশস্ত 
মাঠের উদারতা, জলতর] মেঘের আবেগময় ভাবরাশি, মুক্ত বিহঙ্গদলের 
স্থরকাকলী প্রভৃতি কৈশোরেই ঠাকুরের সঙ্গীত বিকাশের সহায়ক 
হয়েছিল। তাই মেঘের বুকে বলাক। দর্শন করে কৈশোর জীবনেই 
তার ভাবসমাধি ঘটে, __ষে ভাবসমাধির সঙ্গে কার সঙ্গীত জীবনেরও 
যোগ ছিল। প্রকৃতির সন্তান--প্রকৃতির কোলেই মানুষ, প্রকৃতির 
কাছেই শিক্ষা! তাই ঠাকুরের অন্তর্লোকের মৌন 'ধ্যান-ক' মুখরিত 
হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গীতে ।১ সঙ্গীতের মাঝেই তার প্রকাশ, আবার 
সঙ্গীতের মাঝেই তার অবসান। পরমসাধকরূপে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 
কার মিলনসেতু রচিত হয়েছিল এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই । সহজাত অথচ 
অস্বাভাবিক সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাই ছিলেন-_-সত্যম্‌ 

শিধম সুন্দরমূ। 
সঙ্গীতশান্ে ব্যাকরণগত জ্ঞান যেমন তার আয়ন্ত করতে হয়নি, 
বংশের উত্তরাধিকার “নৃত্রেও সঙ্গীতের কোন অধিকার তিনি পান্নৃশ । 
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শ্রীরামকৃষ্ণের পিত৷ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতে পুত্রকে নিজে কোন 
তালিম দেন্নি ; কারণ উুদিরাম নিজে সঙ্গীতের অধিকারী ছিলেন না। 
বাইরের কোন সঙ্গীতগুরুও তিনি পুত্রের জন্ত নিয়োগ করার কোন 
চিন্তাও করেননি । তবু সুললিত কণ্ঠে ক্ষুদিরাম নিজে যখন দেবদেবীর 
স্তোত্র পাঠ করতেন, শিশু প্রীরামকৃ্, তথা গদাধর পিতৃকণ্ঠে সেই 
স্তোত্রথলিই শুন্তেন। এ ছাড়া, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি 
ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুালও পিতামাতার কাছ থেকেই শৈশবে শুনে তিনি 
আয়ত্ত করেছিলেন এবং দেবদেবীর স্তোত্রগুলিও স্থুরসহ আবৃত্তি করতে 
পারতেন। অল্প বয়ন থেকেই মাশ্চর্য মেধ। ও স্মুতশ স্তর অধিকারী 
শ্রীরামকৃষ্ অপরের মুখে গান শুনেই সমস্ত গান শিখে ফেল্তেন। 
গ্রামে কোন যাত্রাপালা হলে, তিনি সব সময়েই উপস্থিত থাকৃতেন এবং 
অলৌকিক শক্তি সহায়ে সমগ্র যাত্রাপালা মুখস্থ রাখতেন। এমনকি 
পাঠশালার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি একটি সখের যাত্রাদলও স্থ্টি করে- 
ছিলেন এবং সেটর দলনেতারূপে ঠিনি সঙ্গাদের নিয়ে গ্রামের 
যাত্রাগুলির অনুকরণে নির্জন স্থানে গিয়ে সথের লীলাভিনয়ও করতেন।) 
এই সময় কামারপুকুরে ঘা কিছু সঙ্গী৩৮৮ হ'ত, ৩1 অধিষ্কাংশই যাত্রা" 
মাধমে । এই সময় কামারপুকুরেই তিনটি যাত্রাদল ছিল এবং মাঝে 
মাঝেই যাত্রাগানের আসর বলত । এই যাত্রাগান গীত তার বরাবরই 
ছিল এবং দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীনও মন্দির প্র'জণে যাত্রাগান শোনা 
ছাড়াও তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামে বা আশপাশের গ্রামেও যাত্রা শুনতে 
যেতেন। একদ! কামারপুকুরে সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে শিবরাত্রির 
দিন এক যাত্রাগানের আসরে ঘটনাচক্রে তাকে শিবের অভিনয়ে শিব 
সাজতে হয়েছিল এবং সেই আমরেই তিনি'সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। 
প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কামারপুকুর গ্রামের কাছে শিহড় 
গ্রামে এক বাত্রাগানের আসরে শ্রোতারূপে তিনি ঈপস্থিত থাকায়) সেই 
আসরে মাত্র তিন বছর বয়সের শিশু কম্তা সারদাকে (প্রীশ্রীমাকে ) 
জনৈক আত্মীয় কোলে তুলে আদর করে রঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
--'কাকে বিয়ে করবি' ?--শিশু সারদা উপাস্থত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে 
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শ্রীরামকৃ্কে, অর্থাৎ তৎকালীন গদাধরকে তার ছোট আঙ্ল দিয়ে 
দেখিয়েছিলেন ১ বলাবাছঙ্গয, পরবর্তীকালে এই শুভ যাত্রাগানের আসরের 
উপলক্ষ্য থেকেই তাদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের শুভঘাত্রাও সুরু হয। 
যাই হোক, এই যাত্রাগানই তীর মনকে বেশী আকৃষ্ট করত এবং এই 
যাত্রাগান শুনতে এবং শিখতে তিনি খুব ভালবামতেন। বনু পৌরাণিক 
তথ্যও তিনি এই যাত্রাগানের মাধ্যমেই সংগ্রহ করেছিলেন। ম্ৃতরাং 
প্রথমজীবনে এই যাত্রাগানই তার সঙ্গীত জীবনকে বিশেষভাবে প্রতাবিত 
করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রী 

এছাডা, একদল বাউল ও ছু একজন কবিয়ালও সেই সময়ে 
কামাবপুকুরে ছিলেন, বিভিন্ন স্থানে তাদের পরিবেশিত গানগুলি 
প্রীরামকৃ্ণ শুনে শুনে আযত্ত করেছিলেন । গ্রামে চণ্তীমণ্ডপগুলিতেও 
সন্ধ্যা কালীন কীর্তন 'আসবসমূছে হাজির হযে, নিজের অসামান্ত মেধায় 
সেই কীর্তনগুশি তিনি কষ্ঠস্থ করেছিলেন । আবার, গ্রামের লাহাবাবুদের 
অতিথিশালায নাশদেশীয় সাধু বৈরাগাদের অবস্থানকালে, তিনি মাঝ 
মাঝে তাদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং তাদের গাওয়া ৬জন গানগুলি 
মনোযোগ সহকারে শুনে ঠিন 'অবিকলভাবে গাইভেন। এইভাবে, 
প্রন জানে প্রা সতের বছর বয়স অবধি কানারপুকুরে বাস করার 
সময় 1৩ ন শাশাভাবে গ্রাম্যপরিবেশের সঙ্গীতে বশেষ পারদর্শী হন এবং 
প্রতক্ষ্যভাবে গ্রাম্যসঙ্গাত গঈগীবনের প্রকৃত ডগরাধকারী হন। এই 
সদ্য 1তনি এবাধারে ভজন, বাততন, মাতৃসঙ্গাত বাউল, পাচালীগান, 
কাবগান প্রভ্‌ ৩ সকল প্রকার সঙ্গ।* মাহ ধরে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হন যে, গ্রামের বহু খাঁডতে গান শোনাবার জন্ত তার ডাক পভ এবং 
খানও তার সুমধুর কে সবাহকে গান শুনিয়ে তৃপ্তিদান করতেন। 
এমনকি, গ্রামের মাহলারাও এহ ভক্তবালকের কে গান শোনার 
জন্য অনেক সময় তাত্দর বাডিণ অন্দরমহালে৪ নিষে যেক্ছেন এবং তার 
অন্তপিহিত মহাভাব লক্ষ্য করে ৩াকে দেবতা জ্ঞান করতেন ) 

প্রথম জাবনে প্রায় সতের বছর বয়ল অবাধ গ্রামে বান করার পর, 
রামকৃষ্ণ তথ! গনাধর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় 
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ঝামাপুকুরে চলে আনেন। রামকুমার তার নিজ প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে 
গদ্দাধরের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেও, বিস্ভাচ্ায় অনিচ্ছুক ভ্রাতা 
লেখাপড়ায় বিরতি দেন, কিন্তু স্গীতচায় মনোযোগী থাকেন। সঙ্গীতে 
প্রাচ্র্ধপূর্ণ তৎকালীন কলকাতায়--বিশেষতঃ উত্তর কলকাতায় সে সময় 
বনু সন্্রান্ত বাঙালী পরিবারে রীতিমত সঙ্গীতচর্চার ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণ এই 
সময় নানাপ্রকার সঙ্গীত শোনার সুযোগ পান এবং নিজের অসাধারণ 
মেধাশক্তির দ্বারা এই সঙ্গীতপ্রেমিক, সেই সঙ্গীতগুলিকে যথাসাধ্য 
আত্মস্থ করেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের ঝামাপুকুরের বাড়ির কাছেই 
রামকুমারের চতুষ্পাঠী থাকায় এবং সেই বাড়িতেই বিখ্যাত গায়কদের 
মাঝে মাঝে সঙ্গীতের আসর বসায়, বনু "রাগসঙ্গীত' শোনার সুযোগও 
পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, কারণ, সেই বাড়িতে এনারায়ণ পুজার জন্য 
ঠার যাতায়াতও ছিল । তাছাড়া, মে সময় কলকাতার নানাস্থানে 
সঙ্গীতের আখড়া ছিল এবং নানা হরিসভায় কীর্ভনাদির অনুষ্ঠান 
হত। এই রকম পরিবেশের মধ্যেই কলকাতায় তার সঙ্গীতজীবন 
স্থক হয় এবং উদীয়মান বয়সে তার মত মেধাবী সঙ্গাতানুরাগার 
পক্ষে এই সব সঙ্গাত সঞ্চয় করা সহজ হয়। ফলে, গ্রাম্য এবং 
শছরে_-এই ছু'রকম সঙ্গীত প্রপালীর তিনি অধিকারী হন। 
যাইহোক, সতের থেকে উনিশ বছর বয়ন অবধি গ্রীরামকৃষ্ণ এই 
এহরের পরিবেশে সঙ্গীতের প্রধান সম্পদগ্লি আয়ত্ত করার পর, 
পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরে জীবনযাপনকালেও বহু গুণী সঙ্গীত শিল্পীর 
সংস্পর্শে এসে, সঙ্গীতের স্রোতে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দেন। 
তিনি এমন সঙ্গীতের অধিকারী ছিলেন,_-যে-সঙ্গীতে মা ভবতারিণীর 
প্রাণে সাড়। জাগাতে, যে-সঙ্গীতে গ্রামমর সবাই আনন্দ পেত, আবার 
যে-সঙ্গীতে শহরের বড় বড় মানুষ__যথা, রানী রাসমণি, মথুরামোহন 
বিশ্বাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, মাইকেল মধুস্দন দত্ত, মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, আচাধ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্ু। বিজয়কৃষ 
গোস্বামী প্রমুখ সবাই যুদ্ধ হতেন। এ এক সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার! 
যাইহোক, বিভিন্ন ভক্তগৃহে ব৷ ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি 
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বড় বড় গায়কদের গান শুনেছেন এবং অধ্যাত্মভাবধারায় সব গানগুলিই 
তিনি পরিণত বয়সেও আয়ত্ত করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, তার আধ্যাত্মিক জীবন এবং সাঙ্গীতিক জীবন ছিল 
পরস্পরের পরিপূরক । তাই সঙ্গীতবিহীন শ্রীরামকৃষ্ণকে কল্পনাই করা 
যায় না! যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, সেখানেই সঙ্গীত ; মাবার যেখানেই 
সঙ্গীত, মেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ । অথচ মজ! এই যে__-এই সঙ্গীতজীবনে 
তার কোন গুরু ছিল না। ধর্মীয় সাধনের ক্ষেত্রে যদিও তিনি একাধিক 
গুরু বরণ কবেছিলেন, সে শুধু লোকশিক্ষার জন্য। প্রকৃতপক্ষে 
অবতার পুরুষগণের সাধন-ভজনেরু জন্ত কোন গুরুর প্রয়োজন হয় না; 
তবুও গুরু গ্রহণ করতে হয় সম্ভবত: জীবের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্ত; 
যেমন, অবতার পুরুষ হয়েও মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্দেবও গুকুগ্রহণ 
করেছিলেন। প্রতিটি সাধনার ক্ষেত্রেই গুরুর প্রয়োজন হয়; কিন্তু 
যেহেতু সঙ্গীতকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনারূপে গ্রহণ করেন নি, তাই তার 
কোন গুরুর প্রয়োজন হয়নি-__কারণ, তিনি নিজেই সঙ্গাতময়, মুরময়। 
হাদয় দিয়ে সঙ্গীতকে গ্রহণ, আবার হৃদয় দিয়ে সঙ্গাতকে পরিবেশন । 
তাই না-ছিল তার গুরু, নাছিল তার কোন গানের বই, না-ছিল 
হারমোনিয়াম বা বায়া-তবলা, না-ছিল সঙ্গীতের প্রয়োজনীয় অন্তান্ত 
উপাদান ইত্যাদি । 
শৈশবকাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ অস্বাভাবিক স্মতিশক্তির সাহায্যে 
বিভিন্ন ধরনের সঙ্গাতে এমন নিপুণ হন যে, যে-গান তিনি একবার 
শুনেছেন, জীবনের শেষদিন অবধি ত৷ সঠিকভাবে গেয়েছেন। তার 
কোন গানের খাত৷ ছিল ন1 বটে, কিন্তু প্রাণের খাতায় ছিল গানগুলির 
স্থান! অসম্ভব ম্মৃতিধর শ্রারামকৃ্ণ দীধ ভাষার গানগুলিও হুবনছ মনে 
রাখতেন এবং কেউ ভূল গাইলে, ত৷ সংশোধন ক'রে দিতেন। জীবনের 
শেষদিন অবধি তিনি এই অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন, যা ছিল তার 
কাছে সহজাত যে গান ভাল লেগেছে, সেই গানই শুনে এবং ঠিকমত 
বুঝে নিজেই শিখেছেন এবং বথালময়ে সেই গানগুলি উপযুক্ত পরিবেশে 
নিজে পরিবেশন করেছেন। এই সম্পর্কে একটি বিষয়ে বিশেষভাব 
আলোকপাত করা যেতে পারে-_-ত1 হ'ল গান গাওয়ার অনুশীলন। 
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তিনি অপরের গান শুনে শিখেছেন বা! গেয়েছেন বটে, কিস্তু কেবলমাত্র 
শুনেই গাইতেন না, -গানের মর্ীর্ঘ বুঝে গাইতেন। শোন গান যদি 
বুঝে না গাওয়া যায়, তবে সে গান কেবলমাত্র অন্থকরণের বোঝা 
বাড়ায়__গায়কের প্রাণের কোন স্পর্শ তাতে থাকে না। কিন্ত 
গানটির ভাব বুঝে যদি গাওয়া যায়, তখন সেটির মধ্যে প্রাণের 
পরশ পাঁওয়। যায়, যা সবাইকে মোহিত করে। তাই শ্রীরামকৃষঃ 
কেবলমাত্র শুনে, গান নকল করে গাইতেন ন1; প্রকৃত সঙ্গীতবোদ্ধা- 
রূপেই গানগুলি বুঝে, তাল-লয় বুঝে, পরিবেশ বুঝে-__ অর্থাৎ স্থানকাল- 
পাত্র ধিবেচন! করে মনটিকে উজাড় করে গান গাইতেন! গায়ক নিজে 
যদি গান গেয়ে তৃপ্তি পান, তবে শ্রোতারাও সেই গান শুনে তৃপ্ত হতে 
বাধ্য । অনুকরণপ্রিয়তা বর্জন এবং স্বকীয়তা অর্জন-_-এই ছিল তার 
গান গাওয়ার বৈশিষ্ট্য । অথচ কেবলমাত্র ভাবাবেগেই ঘে তিনি গানগুলি 
গাইতেন, তা নয়; সঙ্গীত শাস্ত্ানুষায়ী যে-ভাবে গান গাওয়া দরকার, 
ঠিক সেইভাবেই তিনি গাইতেন । তাই কোন বড় সঙ্গীতজ্জের শক্ষেও 
ধার! বহুবার তার সংস্পর্শে এসেছেন, তার গাওয়। কোন গানের তুল- 
ক্রটি ধর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ন ; বরং তিনিই অনেক গায়কের 
গানের ভ্রুটি সংশোধন করে দিতেন । কী করে যে এই ছুরূহ কাজ 
তার পক্ষে সম্ভব হ'ত, তা আমাদের ধারণার বাইরে! তার প্রধান 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মৃত গ্রুপদ গায়ককেও তিনি একলমষে নিজে 
সঙ্গীতে তালিম দিয়েছিলেন এটিও সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার ! সঙ্গীতের 
প্রতি কতটা শ্রদ্ধা থাকলে, এভাবে সঙ্গীতকে আত্মস্থ করা যায়, 
শ্রীরামকৃষ্ণই এর উদ্দাহরণ। প্রামাণিক গ্রন্থগুলি থেকে ঠাকুরের 
গাওয়। গান্গুলির সংখ্য। পাওয়। যায় ছুই শতাধিক ; অথচ এ গানগুলি 
তিনি নকল করে গাননি ; কারণ কোন বিষয় নকল করে কেউ বড় 
হতে পারে না। এতগুলি গান অপরের মুখে শুনে আত্মস্থ করে 
স্থায়ীভাবে প্রকাশের হধো তার যে মলাধরণ শক্তি ছিল, সেই 
শক্তিতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ এবং সেইজন্ই তিনি 
সঙ্গীতজগতে ব্যতিক্রম । সঙ্গীতজগতে গুরুর সাহায্য ছাড়া সর্ববিষয়ে 
এতবড় সঙ্গীতগ্রতিভার অধিকারী হওয়া সম্ভবতঃ 1বরল; 'অবশ্য, তার 
দৈবসত্তাই যে এই বিষয়ে প্রধান সহায়ক ছল, একথা স্বীকার করতেই 
হবে । 


অবসর সনেট 
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মস আর সা ৯ পপ সপ উর 


সঙ্গীততর মাধ্যমে 
শ্ীবামরুষ্-বিবেকানঢন্দর মিলন 


যে “রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারায়” আজ সমগ্র বিশ্বে প্রাণের 
জোয়ার এসেছে, সেই “বিশেষ-আধ্যাত্বিক” সাম্রাজ্যের সম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ 
আর তীর প্রধান সেনানায়ক স্বামী বিবেকাণন্দের মধ্যে প্রথম মিলন 
সঙ্গীতের মাধ্যমেই, -এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

যেমন গুরু, তেমন শিষ্য! ছু'জনেই সঙ্গীত জগতে পরমসিদ্ধ ; 
ছু'জনেরই জীবন সঙ্গীতে ভরপুর" । একজনের কে মুক্তবিহঙ্গের সুমি 
কলতান, আর একজনের কণ্ঠে রুদ্রবাণার প্রাণম্পর্শা বঙ্কার। 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের মত সঙ্গীতরাজ্যেও একজন রাজা এবং আর একজন 
প্রধান সেনাপতি । এরা একজন সঙ্গীতময় ঠাকুর শ্রীরাঁমকৃষ্ঠ-_আর 
একজন সঙ্গীতসাধক নরেন্দ্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দ । উভয়ের 
চরণেই প্রণাম। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, ভারতীয় অধ্যাত্বসাধনায় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে। এই প্রাণধর্মী সঙ্গীত-_-তারতের শাশ্বত আত্মার সঙ্গে 
জড়িত। আধ্যাত্মিক শক্তিধর গুক গ্রারামকৃষ্ণের সঙ্গে, শিষ্য নরেন্দ্র- 
নাথের প্রথম সংযোগ ঘটল সঙ্গীত উপলক্ষ্যে কোন আধ্যাত্মিক 
তত্বকথা বা ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে নয়। অথচ এই মিলনই পরবর্তীকালে 
আধ্যাত্মিক গানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটলো-_সমগ্র 
বিশ্ব তোলপাড় ক'রে তুলল। তাই মিলনের প্রথম অলৌকিক ঘটনাটি 
স্মরণ করা প্রয়োজন। 

প্রথম মিলন! অতবড় ক্রদ্মঙ্ঞ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-_ার সামনে 
নরেন্দ্রনাথ কী শক্তি নিয়ে দাঁড়াবেন? কীআছেঙার? কেই-ব! 
চেনে? কোথায় দক্ষিণেশ্বরের সেই মহান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর 
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কোথায় কলকাতার সিমলা পল্লীর এক অনামী তরুণ ছাত্র নরেন্দ্রনাথ। 
কিন্ত ছ'জনের মিলন তো হ'তেই হবে; এ যে পূর্বনিদিষ্ট দৈব 
পরিকল্পনা ! মহাভাব জগতের শ্রীরামকৃষ্ণকে ছু'তে হবে মহাসঙ্গীতের 
মাধ্যমে। সুর দিয়ে সুরের রাজাকে জয় করতে হবে। তাই যেন 
বিধিনিদিষ্ট পথে কৈশোর থেকেই শুরু হল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত সাধন! । 
যেন মিলন হবে বলেই তার প্রস্তুতি ! নিজ পিত বিশ্বনাথ দত্তের কাছে 
কৈশারে ঘে সঙ্গীত সাধনার প্রথম আয়োজন, যৌবনে বিশ্বপিতা 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তার পুর্ণত1। মহামিলন, মহাসঙ্গীত, মহাভাব 
__অপূর্ব সময়! কিন্তু এর পটভূমিকা কি? 

একদা সমাধিপথে জ্যোতির্ময়বর্ত্রে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের মন উঠে 
চলেছে! চন্দ্র-্ুর্ব-তারকামণ্ডিত স্থলজগৎ সহজে অতিক্রম করে তার 
মন প্রবেশ করল সুক্ষ ভাবজগতে । সেখান থেকেও উচ্চ উচ্চতর 
স্তরগুলি অতিক্রম করে তার মন চলে গেল নানা দেবদেবীর ভাবঘন 
বিচিত্র মৃতিগুলির আশে পাশে। সে রাজ্যেরও চরম সীম! অতিক্রম 
হ'ল,_-এবার অখগ্ডের রাজ্য ; খণ্ড ও অথগ্ডের রাজ্যকে পৃথক করে 
রেখেছে এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান । সেই ব্যবধানও উল্লজ্ঘন করে মন 
এবার প্রবেশ করল সেই অখণ্ডের রাজ্যে । এটা সপ্তধিমণ্ডল- এ 
রাজ্যে কোন দিব্যদেহধারী দেবদেবীরও স্থান নেই ; কেবলমাত্র দিব্য- 
জ্যোতিঃ ঘনতন্থ সাতজন খষি সেখানে সমাধিস্থ । তাদের মধ্যে বন্ছ- 
পরিচিত হাদয়ের ধন, জনৈক খবিকে স্ুকোমল প্রেমস্পর্শে বুখিত 
করলেন শ্রীরামকৃষ্ণচ। বললেন__“আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আমার 
সঙ্গে যেতে হবে।” খাধির প্রেমপূর্ণ নয়ন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে 
অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করল। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্মিত হয়ে দেখেন 
_্ষির শরীর মনের একাংশ উজ্জল জ্যোতির আকারে পরিণত হয়ে 
বিলোম মার্গে ধরাধামে অবতরণ করছে । তাই নরেন্দ্রনাথকে দেখেই 
শ্রীরামকৃষ্ণ চিনতে পেরেছিলেন__-এই সেইজন। 

( “লীলাপ্রলঙ্গ' অনুসরণে ) 

ঠাকুর শ্রীরামকৃফের সঙ্গে ন্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্্রনাথের এই 
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মহামিলন পূর্বনিদি্ট এক অলৌকিক ঘটন!। নরেন্দ্রনাথের কাছে এ 
যেন সেই বিশ্বকবির ভাষায় 
"আমার 'মলন লাগি তুমি আস্ছ কবে থেকে; 
তোমার চন্দ্র স্ধ তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে । 
কতকালের সকাল পাবে, তোমার চরণ ধ্বনি বাজে, 
গোপনে দূত হাদয় মাঝে, গেছে আমায় ডেকে ॥ 
কিন্তু এ মহামিলনের স্থত্র হ'ল মহাসঙ্গীত। আত্মতত্ব সাধনায় 
এই সঙ্গীতের দ্বারাই “সচ্চিদানন্দ লাভ। স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-_-এই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ । এই মহান্‌ গুরুকে “দক্ষিণা দেবার সম্পদ নরেন্দ্রনাথের 
কি আর আছে! তখনও তিনি আধ্যাত্মিকতার ত্রান্তপথে ঘুরছেন; 
তারুণ্যের জ্বালাময়ী শক্তি অন্তরে জ্বল্ছে-_-তবু পথ অন্ধকার! নরেন্দ্র 
নাথের তৎকালীন অবস্থা যেন ধিশ্বকবির ভাষায়__ 
পাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে ; 
আমার স্থুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে ॥ 
কিন্ত না--এবার সুর দিয়ে সত্যই স্বুরপতিকে লাভ! স্বয়ং 
তাকেই পেলেন নরেন্দ্রনাথ। তাই ভাবী গুরুকে, জন্মজন্মাস্তরের 
গুরুকে, প্রথম দর্শনের দিনে তিনি তার জীবনের মহাসম্পদ পরম 
সঙ্গীতকে উজাড় করে দিলেন ঞুরুদক্ষিণা'রূপে । অলৌকিক স্ুর- 
রসিক গুরুকে দিলেন অলৌকক সুর-দক্ষিণ। ৷ সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে, সঙ্গীতবিলাপী নরেন্দ্রনাথের সুরু হল আত্মনিবেদনের পাল] । 
প্রথম গানে প্রথম 'আলাপ'-_-“অন্তরা"য় প্রবেশ রাগ-রাগিনীর মৃনা 
--অন্ুরাগে সমাপ্তি। 
সঙ্গীতের মাধ্যমে মহামিলন ! ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। 
নরেন্দ্নাথের প্রতিবেশী কলকাতার সিমুলিয়। পল্লীর ভক্ত সুরেন্দ্র নাথ 
মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন ৷ পরম গৃহীভক্ত সুরেন্দ্র- 
নাথ পাড়ায় “সুরেশ মিত্তির নামে পরিচিত ; ঠাকুরও তাকে ডাকেন 
কখনও “নুরেন্দর' বা সুরেশ ব'লে । বিলাতী “ডস্ট,কোম্পানী-”র উচ্চ 'দে 
নিষুক্ত ুরেক্রনাথ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথম জীবনে সাহেবী 
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ভাবাপক্ন অবস্থায় প্রচণ্ড স্ুরাপানে আসক্ত হন। ম্থখের প্রাবল্য 
থাকলেও, প্রাণে তার কোন প্রকার শাস্তি ছিল না। এহেন অবস্থায় 
স্ুরেন্দ্রনাথ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিষপানে আত্মহত্যার 
জন্ত। কিন্ত ঠাকুরের ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের 
সহায়তায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পান। 
প্রাণত্যাগ কর! আর হ'ল না__প্রাণকে ভোগ করে নিলেন প্রাণপুরুষ 
শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে। নুরেন্দ্রনাথের অশান্ত জীবন এখন সম্পূর্ণ 
সংহত। ঠাকুর তার গুরু-_-তিনি ঠাকুরের অন্যতম রসদদার । এই 
ভাগ্যবান স্ুরেন্্রনাথের বাড়িতেই ঠাকুরের শুভাগমন--এখানেই 
ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম শুভমিলন-__মহামিলন। সঙ্গীত 
সমুদ্রের তীরে স্ুুরন্দীর প্রথম লহরা ! 

ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ জানেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গাতপ্রেমিক, সঙ্গীত 
পাগল। ঠাকুর নিজেও যেমন সঙ্গীত সমুদ্রে ডুব দিয়ে সমাধিস্থ হন, 
অপরকেও এই সমুদ্র জল সিঞ্চন করে পবিভ্র করেন, শান্তি দান 
করেন। তাই ঠাকুরের আগমনে সঙ্গীতের মাধামেই আনন্দানুষ্ঠানের 
উদ্বোধন চাই । কিন্তু ঠাকুরকে গান শোনাবার নত স্ুগায়ক কই? 
গায়কের অভাবে বিব্রত স্ুরেন্দ্রনাথের স্মরণ হ'ল নরেন্দ্রনাথের কথা। 
এ যেন দৈব নিদিষ্ট ঘটনা! ঠাকুরের আগমনে স্ুরেন্্রনাথ কর্তৃক 
নরেন্দ্রনাথকে স্মরণ--এ যেন ঠাকুরেরই শ্রচ্ছন্ন নির্দেশ ! সুগায়ক 
তরুণ নরেন্দ্রনাথ তখন সঙ্গাতসমাজে কিছুট। প্র্ঠিত; ভজন, কার্তন, 
ব্রহ্মসঙ্গীত তখন তার বেশ দখলে। প্রথম জীবন থেকেই 
বন্ধুমহলে গায়করূপে তার বিশেষ পরিচয়। এ হেন নরেন্দ্রনাথকে 
পাক্ড়ীও করলেন স্থুরেক্্রনাথ। ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সেই 
প্রথম পরিচয় সঙ্গীতের মাধামেই । ছু'ধানি গান গাইলেন 
তরুণ উদীয়মান গাষক। প্রথম গান__“মন চলো নিজ নিকেতনে” ; 
আর দ্বিতীয় গান-_“যাবে কিহে দিন আমার বিফলে 
চলিয়ে।” 

গান শুনেই ঠাকুর বিভোর ; উভয়ের মধ্যে রচিত হ'ল আত্মিক 
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সম্মিলনের সেতু । বিশ্বকবির ভাষায় কল্পনা করা ধায় নরেন্দ্রনাথের 
তৎকালীন অবস্থা-_ 
“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, 
দেখতে আমি পাইনি 
( তোমায়) দেখতে আমি পাইনি। 
বাহির পানে চোখ মেলেছি, 
( আমার ) হৃদয় পানে চাইনি ॥ 
আমার মকল ভালোবাসায়, 
সকল আঘাত, সকল আশায়, 
তুমি ছিলে আমার কাছে,_ 
তোমার কাছে যাইনি ॥” 
সঙ্গীত-পিত৷ শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান জানালেন সঙ্গীত-শিশু নরেন্দ্র 
নাথকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে । সুরু হ'ল যাওয়া সুর হ'ল 
গানের তরী বাওয়া। ঠাকুর গাইছেন, নরেন্দ্রনাথ শুন্ছেন , আবার 
নরেন্্রনাথ গাইছেন, ঠাকুর শুন্ছেন। মহাঁমিলন- মহাসঙ্গীত 
সম্মেলন ! 
এই মহাঁমিলনের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের স্ব 
সঙ্গীতজগৎ। তাদের উভয়ের সঙ্গীতপ্রেমী জীবনের কিছুটা আভাস 
পেতে গেলে, এই অলৌকিক পটভূমিকার কথা অবশ্যই স্মরণ করতে 
হবে। শুধুমাত্র পাগ্ডিত্য বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে তাদের সঙ্গীত 
জীবনের বিচার চলে না। “মগজ” দ্বারা! এ গান উপভোগ করা যায় 
না-ন্ৃদয় দিয়ে অনুভব কর্তে হয়। 'আত্মচৈতন্তের উপলব্ধি ছাড! 
মহাসঙ্গীতময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, অথবা বিরাট সঙ্গীতপুকষ স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা করাও সাধারণ লোকের পক্ষে 
অসম্ভব । কারণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতে মা-ভবতারিণীর পাষাণ 
নেত্র বুঝি-বা আর্দ্র হয়ে উঠত + আবার ব্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতে 
অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নেত্রেও অশ্রু ঝ'রে পড়ত-_সমাধিতে মগ্ন . ₹তন। 
তাই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতজীবনকে বাদ দিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
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সঙ্গীত বিষয়ক পরিপূর্ণ আলোচনা করার অন্ুবিধা আছে; সেজন্ত 
ত্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই মাঝে মাঝে 
তুলনামূলকভাবে আলোচিত হ'লে, ঠাকুরের গাওয়! সঙ্গীত সম্পর্কে 
আমাদের কিছুট1 ধারণা করার সুবিধা হবে। প্রসঙ্গত স্মরণ কর! 
দরকার, আধ্যাত্মিক জগতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন প্রধান পার্ধদ 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সঙ্গীত জগতেও ঠাকুরের প্রধান “গায়ক-শিত্ত' 
ছিলেন এই স্বামীজী। 
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আ্রীরাসক তের কণুত্বর 


জাগতিক ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গীতের রাজা, সঙ্গীতপুরুষ, 
সঙ্গীতপ্রেমিক প্রভৃতি নানা বিভূষণে বিভূষিত করা হলেও, তার 
সঙ্গীতজীবনকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার শক্তি ছিল একমাত্র স্বামী 
বিবেকানন্দেরই ; কারণ, অনস্তভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতসত্তাও 
অনস্তভাবে জড়িত। ন্বামী কিবেকান্দের ভাষায়--“তার কথা স্বতন্ত্র। 
তার সঙ্গে জীবের তুলন! হয় ?.".তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা 
কেউই এখনে! বুঝতে পারিনি ! এইজন্ই আমি তার কথা যেখানে 
সেখানে বলিন।। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন; তার 
দেহটাই কেবল মানুষের মত ছিল, কিন্তু চাঁলচলন সব ন্বতন্ত্র অমানুষিক 
ছিল।” (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ / শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ) 

স্ৃতরাং সেই স্বতন্ত্র মানুষের গানও ছিল স্বতন্ত্র ধরনের, একথা বলা 
বাহুল্যমাত্র ৷ অনাড়ম্বর, সাধারণ, সরল জীবনযাত্রার পথিক শ্রারামকৃষ্ণের 
সরল কথা, সরল উপদেশের মতই তার গাওয়া গানও ছিল সরল।--যদিও 
তত্ব ছিল গভীরতাপুর্ণ এবং অস্তমুর্খী। আমরা যতই তার সঙ্গীত 
জীবনের কথা আলোচনা করি না কেন, তা কখনই সঠিক হবেনা, 
কেবলমাত্র কিছুট1 আভাস মিলবে । কারণ, প্রকৃতপক্ষে তার ভাবটি 
ছিল__অবাঙমনসো। গোচরম্ঠ এবং কস্বরটি এমনই ছিল, যার অমোঘ 
আকর্ষণে সমগ্র জীবকুল মন্তরমুগ্ধ হয়ে থাকত। 

(সঙ্গীত জগতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূলতঃ কণ্ঠনঙ্গীতের গায়ক 
এবং কণ্ঠসঙ্গীতে কণ্ন্বরই হয় প্রধান সহায়ক । ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সম্পকাঁয় বন্ুনাটকে, ছায়াছবিতে, দূরদর্শনে ব। বেতারে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভূমিকায় ধারা অভিনয় করেন, তাদের অধিকাংশের কণ্ঠন্বরেই এমন 
একটা ক্রন্দনের ভাব থাকে যে, মনে হয় যেন ঠাকুর শ্রীর। মকৃষ 
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স্বাভাবিক অবস্থাতেও কাদে! কাদে স্বরে কথ! বলতেন। আসলে এ 
সকল শিল্পী বা অভিনেতা বা পরিচালকের! ঠাকুরের কণম্বর সম্পর্কে 
ঠিকমত ওয়াকিবহাল ন1 থাকায়, ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয়গুলিতে 
অধিকাংশ স্থলেই এই বিভ্রান্তি বা ছুর্দশার চিহ্ন দেখা যায়। মিষ্টম্বর 
অর্থে_ ক্রন্দনের স্বর ব৷ বামাকণ্ঠের স্বর নয়। ঠাকুরের গলার স্বর 
সাধারণতঃ করুণ ছিল বটে, কিন্তু ক্রন্দনযুক্ত নয়। ক্রন্দন ছাড়াও 
কণ্ঠন্বরে কার্যণ প্রকাশ করা যায় এবং সেটি কণস্বরের মাধুর্য ;_-কোন 
প্রকার দীন্ত। নয়। বলিষ্ঠ কম্বরই কারুণ্য প্রকাশে সক্ষম হয়, হূর্বল 
কণ্ঠন্বর নয় ', সেজন্ত ঠাকুরের বণঠম্বরের তৎকালীন প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের 
কয়েকটি মন্তব্য এখানে ম্মরণ করা! প্রয়োজন, যার দ্বারা আমরা তার 
কঠম্বর সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণায় পৌছাতে পারি। 

প্রথমেই কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্্রনাথ গুপ্রের 
আরোপিত ঠাকুরের কথম্বর সম্পকিত কয়েকটি বিশেষণ উল্লেখ কৰা 
যেতে পারে, যেগুলি কথামৃন্ত-গ্রন্থের পাঁচটি ভাগের পাতায় পাতায় নান! 
স্থানে ছড়িয়ে আছে; সবগুপিই “সঙ্গীত প্রসঙ্গে । 

যথা £-_“ঠাকুর মধুর কে গাহিতেছেন” 

“ঠাকুর মধুর ্বরে গান গাহিতে লাগিলেন” 

“ঠাকুর আবার সেই মধুর কে গাহিন্ছেন” 

“ঠাকুর মেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাহিতেছেন” 

“সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বধণ করিতে করিতে গান গাহিলেন” 

“ঈশানের কাছে বসিয! মধুর কে গাহিতেছেশ” 

“গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন” 

“সেই গন্ধর্বনিন্বিত কে গান গাহিতেছেন% 

“তীর প্রেমরসাভিষিক্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন” 

“সেই গান__সেই মধুর কে গাহিতেছেন ; সকলের বোধ হইতেছে, 

যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন” 

“মাষ্টার ঠাকুরের গান শুনির! আত্মহারা হইয়াছেন, যেন মন্্রমুগ্ধ সর্প” 

“আবার সেই গন্ধরবনিন্দিত কণ্ঠে সেই মাধুরিমা পূর্ণ গান” 


“অতি করণত্বরে আখর দিতেছেন” 

“ঠাকুর দেবছূর্লভ কণ্ঠে গাহিতেছেন” 

“সেই গন্ধবনিন্দিত কে গান গাহিতেছেন” 

“করুণন্বরে গান ধরিলেন”--*ইত্যাদি | 

সঙ্গীত প্রসঙ্গ ছাড়াও কথামৃড গ্রন্থে ঠাকুরের “কথা-কওয়াকালীন' 
কণঠস্বরের ভঙ্গী সম্পর্কেও নান। উক্তির মধ্যে নিয্ললিখিতগুলি উল্লেখ- 
যে।গ্য। 

যথ। £--“মাকে করুণম্বরে বলিতেছেন” 

“কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিতেছে” 

“ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে স্বর করিয়া মা'র সহিত কথা 
কহিতেছেন” - 

“সেই করণ স্বর শুনিয়! ভক্তদের হৃদয় গ্রবীভূত হইতেছে” 

প্গ্রীরামকু্ণ মাষ্টারকে গদগদম্বরে” 

“গদগদ স্বর--গগ্ুদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল” 

“কথাগুলি যেন করুণামাখা? 

“করুণামাথ। স্বরে বলিতেছেন” 

“কথার প্রতি অক্ষর করুণামাখা” 

“পীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন” 

“কতক সংজ্ঞালাভ করিয়া অক্ষ, স্বরে বলিতেছেন” 

“দু-একটি কথা। উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক/-_যেন দৈববাণী-_ 
অথবা, যেন অনন্তের সমুব্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক হয়ে ধাড়াইয়াছি; 
আর যেন অনস্ত তরঙ্গমালাম্বিত অনাহত শব্দের একটি-ছুটি ধ্বনি 
কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল” 

"ভক্তের এই মেঘগন্ভীর ধ্বনি শুনিতেছেন”**-* ইত্যাদি । 

উপরি-উক্ত উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, ঠাকুরের 
কণ্ঠস্বর ছিল-_মধুর ; অতুলনায় ; গন্ধর্নিন্ৰিত ? দেবছুর্লশ প্রেমরসা- 
ভিবিক্ত ; করুণ ; এবং সেই কণ্ঠস্বর থেকে কখনো! মেঘগন্ভীর ধ্বনি, 
আবার কখনে৷ কাতরতা৷ প্রকাশ পেত; কিন্তু নব সময়েই সেই বষ্ঠ 
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ছিল করণামাখা মাধুরিমা-_কখনে! গদ্গদ, কখনে। অস্ফুট, কখনো! মূর্ভ 
অবস্থায়। কিন্তু এততসত্বেও, ঠাকুরের কণ্চম্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
সঠিক ধারণা করতে গেলে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেই 
কণ্ঠন্বরে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ছার! কৈশোর কাল 
থেকেই তার সংস্পর্শে আগত সরুলের মনকে তিনি সহজে জয় করতে 
পেরেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যমভ্রাতা, মনীষী মহেক্দ্রনাথ 
দত্তের ভাষায়__“তাহার কন্বর এত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, 
সেই কণম্বর এখনো! আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে 1..... এই বিষয়টি 
আমার ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মুখের ভাব, হাতের ভঙ্গী 
ও কণ্ঠের স্বর দিয়া তিনি এমন একটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, 
অসীম অনন্তের ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। শব্দ হইতে মনকে 
শক্তিতে লইয়া! যাওয়া ইহাকেই বলে ।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান__ 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রকৃতপক্ষে, এইটাই ঠাকুরের কণ্ঠন্বরের বৈশিষ্ট্য । 
ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের ঝণ্টস্বরের মধ্যে তুলনা করলে 
দেখা যায় যে, স্বামীজীর কন্বর ছাড়াও তার বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন 
যেমন অপরকে জয় করতে বহুলাংশে সাহায্য করত, ঠাকুরের ক্ষেত্রে 
ঠিক সেরূপটি ছিল না। ঠাকুরের দেহের চাইতে কণ্ঠের আকর্ষনী 
শক্তিই ছিল প্রধান, সেই হিসাবে ঠাকুরের কগস্বরকে স্বামীজীর 
কঠম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা চলে। তাছাডা, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঠিকমত 
বিশ্লেষণ করলে বোবা যায়, স্বানীজীর গান্তীর্ষপূর্ণ কণন্বর ছিল গুপূদাঙ্গ 
সঙ্গীতের উপযোগী ; কিন্তু ঠাকুরের করুণামাখা কণ্ঠস্বর ছিল কীর্তনাঙগ 
সঙ্গাতের উপযোগী । ন্বামী সারদানন্দও তার “শ্রীন্রীরামকৃষ্*-লীলা- 
প্রসঙ্গ ( সাধকভাব )” গ্রন্থে জানিয়েছেন-২*ঠাকুরের সেই প্রাণের 
উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান। সনে গান যে একবার শুনিত, সে কখনে৷ 
ভুলিতে পারিত না।”+”-” মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, “সপ্জীবনী” পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্বামী 
অখগ্ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, তক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
শ্রোতাগণ সকলেই ঠাকুরের কণ্ঠস্বরের অপূর্ব মাধুর্যের কথা উল্লেখ 
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করেছেন তাদের নানা রচনার মধ্যে । তাদের মতামতগুলি উল্লেখযোগা 
হ'লেও, সবগুলির উদ্ধৃতি নিপ্রয়োজন। কারণ, সকলেই ঠাকুরের 
মধুর কথস্বর সম্পর্কে একমত। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ঠাকুরের কণ্ঠস্বর এতই সুরেল। ছিল যে, 
আধ্যাত্মিকভাবে গীত-_কীর্তন, ভজন, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি 
সকলপ্রকার গানই তিনি বিনাযন্ত্রে ঠিকমত সুরে গাইতে পারতেন । 
কণ্ঠন্বরের ওপর তার পুর্ণ কর্তৃত্বের এটি একটি বড় নিদর্শন ॥ তাই, 
সঙ্গীতশান্ত্রের পদ্ধতিগত শিক্ষ! আয়ত্ত না করেও, ঠাকুর তার কণ্ঠম্বরের 
মাধ্যমেই সকল শ্রোতাকে মোহিত করতেন, একথা বলাই বাহুল্য । 
পরিশেষে বল! যায় যে, ভক্তজনের হৃদয়ে যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ইষ্টরূপে বিরাজ করছেন, তেশনই তার কণ্টম্বরও তাদের শ্রবণ-অস্তরে 
ধ্বনিত হচ্ছে । তার প্রতিকৃতির সামনে দাড়িয়ে বছ ভত্তু শোনেন সেই 
অনাহত নাদ, যা যুগ যুগ ধরে হৃদয়-কন্দরে ধ্বনিত হচ্ছে । এখনো 
দক্ষিণেশ্বরের কুীবাড়ির ছাদের ওপর কান পাতলে ভক্তের হয়তো 
শুনতে পান সেই কণ্ঠন্বর-“ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, চ'লে 
আয় 1” অনাহত ধ্বনি-_যুগ-যুগাস্তরের ধ্বনি--শ্রীরামকৃষ্ের কস্বর ! 
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আ্রীরাসক্রতষ্চর সঙ্গীভ ও ন্বঢভ্যর সমীক্ষা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙগীতময় জীবনে যে দৈবসত্তাটি তাকে সঙ্গীত 
জগতের ব্যতিক্রম হিসাবে পরিণত করেছে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণার 
জন্য আমাদের প্রথমেই অনুসরণ করতে হবে শ্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম 
ভ্রাতা ও সঙ্গীতবোদ্ধা! তপন্বী মহেন্দ্র দত্তের রচিত অমূল্য গ্রন্থ__ 
প্্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান।” প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষদর্শা ও প্রত্যক্ষ 
শ্রোতারূপে মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থে অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে যেভাবে 
ঠাকুরের সঙ্গীত জীবন বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা 
অতুলনীয় । সেই গ্রন্থেরই প্রয়োজনীয় অংশগুলি পর পর সাজিয়ে 
দিলে, অপূর্ণ সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে আমাদের অনেকট!1 ধারণা কর! 
সহজ হবে। 

কলকাতার সিমুলিয়াপল্লীতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুরের 
মাঝে মাঝে শুভাগমন উপলক্ষে, নানাবিধ ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন 
তপন্থী মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার রচিত সেই গ্রন্থে । প্রথমেই ঠাকুরের দেহের 
ও আচরণের বর্ণনা এবং তৎসহ তার ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে মহেন্দ্র 
নাথ বলেন £--- 

“আমার প্রথম এইরূপ মনে হইল-_দক্ষিণেশ্বর থেকে যে লোকটি 
এসেছে, একেই কি বলে 'পরমহংস' ? দেখিলাম, লোকটির চেহারাতে 
কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়ার্গেয়ে লৌকের মতো ; বর্ণ 
খুব কালে নয়, তবে কলিকাত্ার সাধারণ লোকের বর্ণ হইতে কিছু 
মলিন। গালে একটু একটু দাঁড়ি আছে, কপচানে। দাড়ি। চোখ 
ছুটি ছোট,-.....চোখের পাতা অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন 
অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে। ঠোঁট ছুটি পাতলা নয়। নীচুকার 
ঠোট একটু পুরু । ঠোঁট ছুটির মধ্য হইতে, উপরকা'র ধ্লাতের সারির 
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মাঝের কয়েকটি দাত একটু বাহির হইয়! রহিয়াছে । গায়ে জামা 
ছিল; তাহার আস্তিনট1 কছুই ও কবজির মাঝ বরাবর আসিয়াছে। 
খানিকক্ষণ পরে, জামা খুলিয়া পাশে রাখিয়া দিল এবং কৌচার কাপড়টি 
লম্বা করিয়া বাঁকীধে দিল ।'-কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত 
সমাজের ভাষার মত নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা ; এমনকি, কলিকাতা শহরের 
রুচি বিগছিত কথাগুলি একটু তোতলার মত। রাঢ় দেশীয় লোকের 
মত উচ্চারণ; ন-এর জায়গায় ল-উচ্চারণ করিতেছে, যেমন “লরেনকে 
বলপুম” ইত্যাদি । সম্মুখে একটি রঙীন বটুয়। রহিয়াছে, তাহার মধ্যে 
কি মসলা আছে; মাঝে মাঝে একটু মলল লইয়া! মুখে দিতেছে ।... 
লোকটার কি ব্যাপার ? --দেখিলাম, ঘরে 'অনেকে বসিয়। আছেন, কিন্ত 
তুই একটি বৃদ্ধ একটি ব! দুইটি প্রশ্ন করিলেন মাত্র; আর কেহ কিছু 
কথা কছিলেন না। লোকটি আপনি কথা কহিত্ছে ও মাঝে 
মাঝে শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেছে ; কথনো-বা বেঞ্বদিগের গানও 
গাহিতেছে। সকল লোক নীরব হুইয়া রহিয়াছে ।***থুন স্থির হইয়া 
দেখিতে লাগিলাম। দেখিপাম, লোকটি পাড়াগেঁয়ে, অশিক্ষিত; মাঝে 
মাঝে অসভ্য ভাষায় কথা কহিতেছে । কিন্তু লোকটি পাগলও নয়, ষে 
নিতাজ্ঞ এলোমেলো ভাব । আফিমখোরের ভাবও নয়, যে নিঝুম হইয়া 
আছে ।. আবার যে, বালকের ভাব, মে রকমও নয়।...আবার যে, 
সাধারণ লোক, তাহাও তে। দেখিতেছি না । তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন যে লোক 
__নানাবিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে, তাহাও তে। দেখিতেছি না। তর্ক, 
যুক্তি ও নানারকম দার্শনিক মত, যাহা আমর! সবদা শুনিভাম, এ ব্যকি 
তো! সে রকম কিছু কথা বলিতেছে না। দেখিলাম, লোকটি হড়বড় 
করিয়াও কথা বলিন্ছে না, যাহাকে বলে 'প্রগল্ভ তাহাও তো নয়। 
কলিকাতায় যেমন বক্তৃতা শুনিতাম, বক্তা অনর্গল কথা৷ বলিয়া 
যাইতেছে, এ লোকটি তো৷ তেমনও বলিতেছে না। পণ্ডিতগিরি বা গুরু- 
গিরি করাও তো নাই ।-_-লোকটি যেন তাহার মনটিকে উচ্চস্তর হইতে 
নামাইয়া আনিয়' কথা কহিতেছে ; আর না হুইলে, একদৃষ্টিতে চাহি! 
রহিয়াছে । কেহই তাহার সহিত তর্ক যুক্তি করিতেছে না৷ 'আর 
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একটি বিষয় দেখিলাম যে, শ্যামা-বিষয়ক বা বেঞ্চবদ্িগের গান তো 
চলিঠ গান, এ সকল বন্বার শুনিয়াছি, নৃতনত্ব কিছুই নাই; কিন্ত 
এই লোকটি যখন, মাঝে মাঝে, সেই সকল চলিত গানই গাহিতেছে, 
তখন মনে অন্ত এক প্রকার ভাব মাদিতেছে, লে যেন অন্থা একভাবে 
গানটিকে দেখাইতেছে । মাঝে মাঝে, সে যেন স্থির হইয়া বাইতেছে, 
বটুযা হইতে একটু একটু মসল। লইয়া মুখে দিতেছে ! কথাবার্তী যাহা 
বলিতেছে, তাহা! মনে রাখা যাহতেছে না । [কস্ত কথাগুলি যে ঠিক, 
সত্য-_এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতেছে না। খানিকক্ষণ পরে দেখি 
লোকটি কথা কহিতে কহিতে স্থির হইয়া গেল। ডান হাতের মাঝের 
আঙ,ল তিনটি বাঁকিয়া গেল। হাক ছুটি সিধা ও শক্ত হইয়া! গেল। -. 
এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া আমর! কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না । 
এইমাক্স বিশেষভাবে বুঝিলাম যে, মনটাকে উপর হইতে নামাইয়া 
আনিয়া লোকটি কথা কহিতেছে এবং আমাদের মনকে যেন আটা দিয়া 
জুডিয়৷ উপর ।দকে লইয়া যাইতেছে । দেখিলাম যে, লোকটির প্রতি 
একটি টান আমিল। এটান--ভালবাস! বা ্রেহ-মম্তা নয়। কারণ, 
এগুলি নিম্স্তরের লোকের প্রতি হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তিও নয়, তাহ। 
হইলে উচ্চ-নীচ জ্ঞান থাকে ও ভয় থাকে । এটান ভিতরের ; লোকটির 
কাছে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে **"পরমহংম মশাই, রাত্রি আন্দাজ 
এগারোটার সময়, গাড়ী করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও চলিয়া 
আসিলাম। দেখিলাম, প্রায় তিনাঁদন কি রকম একটি ঘোর ঘোর 
নেশা রহিল। যেমন সকলে সাধারণ কাজ করিয়া থাকে, তাহাও 
করিতেছি, কিন্তু মনট। যেন পৃথক হইয়। রহিয়াছে, সব জিনিসের দহিত 
মাখামাখি হইয়া থাকিতেছে না, মনটা যেন সব জিনিস হইতে তফাং 
থাকিতেছে, কিন্তু তাহার প্রতি ভিতর হইতে একটি টান রহিয়া গেল; 
সেট। যে অন্ত প্রকারের জিনিস, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। 
এই হইল প্রথম দিনের দর্শনের কথা” 

বল বাহুল্য, উপরি-উক্ত বর্ণনায় দর্শক বা শ্রোতাদের উপর ঠাকুর 
স্রীরামকৃষ্ের কথা বা গানের অলৌকিক প্রতিক্রিয়া সম্পকে একটি 
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নিখুত চিত্র পাওয়া যায়। এর গ্রস্ত থেকেই আরে! কযেকটি ঘটনার 
উল্লেখ করা হল। একটি ঘটনা__“পরমহংস মশাই কিছু দিন আসিতে 
থাকিলে পর, রামদাদ! একটি কীর্তন-গায়ক ছেলেকে ভাড়া করিয়া 
লইয়া আদিলেন। ছেলেটির বয়দ আঠারে। কি উনিশ বৎসর হুইবে। 
বাহিরের কোনো গ্রামের ছেলে, কলিকাতার নয়। ছেলেটি কোমরে 
চাদর বাঁধিয়া, হাত নাড়িয়! নাড়িয়া, কি এক দৃতী-সংগাদ গাহিল।-.. 
পবমহংস মশাই-এর গাডী "্মাসিনে দেরী ছিল, এইভ্ন্তা, 'বাহিরের 
ঘরটিতে বসিয়৷ তিনি সেই কীর্তনগায়ক ছেলেটিকে, কি করিয়া হাত 
নাড়িতে হয়, কোমর বীকাইয়া ঈলাভাইতে হয়, প্রভৃতি শিখা 
ছিলেন। ছেলেটিও ঢু-চার বার কম্ত করিয়া তাহা অভ্যাস করিণে 
লাগিল।” 

উপরি-টক্ত বর্ণনায় জান! যায় যে, কোন সঙ্গীত শিল্পীর কোন দোষ- 
ক্রুটি থাকলে, সঙ্গীতপুকষ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে সেগুলি সংশোধন 
করে তাকে যথাযথ তালিম দিতেন । 

আর একটি ঘটনা £--“পাডার মহ্েন্্র গৌলাই, মাঝে মাঝে 
পবমহংস মশাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিনেন। মচেক্্র 
গৌসাই-এর সহিত ক্াীহার ভাগব'ত ও ভক্তিবিষয়ে নানারপ আলোচন' 
হইত । মাহন্দ্র গোৌঁসাই তীহার কথাবার্তায় পরম আনন্দ অন্ভব 
করিতেন । --দেখিতাম, ভক্তির কথা উঠিলে পরমহংস মশাই পুরামাত্রায় 


বৈষ্ণবভক্তু হইতেন, আবার যখন শ্যামা-বিষয়ক গান করিতেন, তখন 
ঠিক সেইভাবে তন্ময় হইয়া বাইতেন ।” 


উপরি-উক্ত বর্ণনায় দেখা যায়, ঠাকুর কোন ভক্তের ভাব নষ্ট না করে, 

কি কথায়, কি সঙ্গীতে নিজেই সেই বিষয়ে মাতোয়ারা হতেন ; তাই 
ঠাকুরের সঙ্গীতের প্রভাব ভক্তদের মনে বিশেষ রেখাপাত করতো! । 
পরিবেশ বুঝে সঙ্গত পরিবেশন করা- প্ররু নদ গায়কের একটি 
বিশেষগ্চণ ; শুধু তাই নয়, সেই বিশেষভাবের গানাঃকে সম্পূর্ণ হাদয়ঙগম 
করে পরিবেশনের মাধামেই শ্রোতার হাদয়ও সেইভাবে ভাবিত হয় এবং 
কেবলমাত্র তখনই সঙ্গীত পরিবেশন সার্থক হয়ে ওঠে ৷ ঠাকুরের জীবনে 
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এ বিষয়ে কখনও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি-__তাই প্রতিটি শ্রোতাই তার 
গানকে প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে ধন্ঠ হয়েছেন। 

আর একটি ঘটনা £-_*স্ুরেশ মিত্তির পিচকারী দিয়া সকলের 
মাথায় গোলাপ জল দিতেছেন। তাহার পর, এঁ মালাটি লইয়। 
পরমহংস মশাই-এর গলায় পরাইয়া দিয়। পায়ের কাছে প্রণাম করিলেন। 
পরমহংস মশাই দীড়াইয়া উঠিলেন। মালাটি তক্তাপৌশের উপর 
জাজিমে ঠেকিয়। লুটাইতে লাগিল । পরমহংস মশাই-এর সমাধি অবস্থা 
আসিতে লাগিল। কখনো বা তিনি ডান হাতের আঙ্ল দিয়" নিজের 
শরীরের দিকে দেখাইতে লাগিলেন, কখনে। বা উপর দিকে নির্দেশ 
করিতে লাগিলেন ও মৃতু মৃদু স্বরে এই গানটি সুরু করিলেন-__ 

“আর কি সাজাবি আমায়, 
জগত-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়." । 

গানটি গাহিয়া নান! প্রকার হাতের ভঙ্গী করিয়। উপরের দিকে 
দেখাইতে লাগিলেন ।--.গাঁনটি তিনবার বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়। 
যাইলেন। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর এত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 
যে, সেই কণম্বর এখনো আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে ।*-.এই 
বিষয়টি আমার ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মুখের ভাব, 
হাতের ভঙ্গী ও কণ্ঠের ত্বর দিয়া তিনি এমন একটি ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন যে, অসীম অনস্তের ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। 
“বা হইতে মনকে 'শক্তি-তে লইয়া যাওয়া, ইহাকেই বলে ।-."এই 
গানটি বা নাদব্রক্ম শুনিয়া মন অন্তপ্রকার হইয়া গিয়াছিল।” 

উপরি-উক্ত বর্ণনায় ঠাকুরের কণ্ঠস্বর ও তার অনন্য আকর্ষণী শক্তির 
যেমন সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন পুষ্পমাল্য বর্জনের দ্বারা সঙ্গীতে 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধির সমত্ববু'দ্ধ ও পরিণামে সেই ছুর্লভ সমাধিতে 
সঙ্গাহসন্তায় “আত্মারতি'র সাথে “আত্মারামের মিলনেরও পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

আর একটি ঘটন' £--“অনেক সময় বৈঠকখানায় কথাবার্তা শেষ 
হইলে পরমহংস মশাই দক্ষিণ দিকের ছোট উঠানটিতে, গিয়া! কীর্তন, 
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করিতেন । এই সময় দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই তাহার কৌোচার 
কাপড়টি ফেটি করিয়! কোমরে বীধিতেন, অর্থাৎ কৌচার কাপড়টি 
কোমরে দিয়া একটি গাট-বীধ। করিতেন । জ্রামাটি গায়ে থাকিত । -- 
রামদাদা ও মনোমোহনদাদ। প্রথমে কীর্তনের গান আরম্ভ করিতেন । 
কীর্তনে খোল-খত্তাল বাজিত না । একদিনকার কীর্তনের গান একটু 
মাত্র স্মরণ আছে । গানটি হইল-__ 
ছুরি ব'লে আমার গৌর নাচে। 
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে ॥১*-. 

এইটুকু আমার স্মরণ আছে, আর কিছু স্মরণ নাই। রামদাদা ও 
মনোমোহনদাদ। কীর্তনের গান,আরম্ত করিলে, পরমহংস মশাই মৃহুত্বরে 
সামান্য কীর্তন গাহিতেন এবং মাঝে মাঝে করতালি দিতেন। তাহার 
পর তাহার ভাবাবেশ হইত, একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন ; তখন 
ঘাড় একটু ভানদিকে বাঁকিয়।৷ যাইত, চোখ নিমীলিত হইত। তিনি 
তখন হাত ছুটি সম্মুখের দিকে লম্বা করিয়া প্রসারিত করিতেন এবং 
ভাবের আবেশে সম্মুখের দিকে কয়েক হাত অগ্রসর হইয়া যাইতেন ও 
আবার পিছন দিকে ফিরিয়া আমিতেন। এইরূপ ভাবাবেশে যখন 
তিনি সম্মুধে ও পিছনে চলাচল করিতেন, তখন কেবল রামদাদা ও 
মনোমোহনদাদ। কীর্তন করিতে করিতে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। এই 
নৃত্যের সময় পরমহংস মশাই-এর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইত ন|। 
তিনি তখন একেব'রে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন; ঘাড়টি বাকাইয়া, 
অতি গম্ভীর মুখ করিয়া সম্মুখে ও পিছনে কেবল যাওয়া-আসা 
করিতেন। রামদাদ। ব। মনোমোহন দাদ। ব। অপর কেহই কীর্তনে নৃত্য 
করিতেন না।-**এইরূপ, মিনিট আট দশ চলাচল করিয়া পরমহংস 
মশাই স্থির হইয়া বাইতেন, আর যেন কিছু বাহাজ্ঞান থাকিত ন1। 
সেই সময় রামদাদা ও মনোমোহন দাদ। তাহাকে পরিক্রম করিয়া, 
করতালি দিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। পরমহংস মশাই-এর দেহ 
সেই সময় নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এইরূপ খানিকক্ষণ 


থাকিবার পর, আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেন। প্রায় আধঘণ 'কাল 
৩৯ 


কীর্তন হইবার পর, সকলে পুনরায় বাহিরের ঘরটিতে আসিয়। বসিলে, 
আহারাদির উষ্ভোগ হইত। ছোট উঠানটিতে বন্ুবার পরমহংস 
মশাই-এর কীর্তন হইয়াছিল, তঘে সব বারই প্রায় এইরূপ এক প্রথা 
অনুযায়ী |” 

উপরি-উক্ত বর্ণনায় ঠাকুরের কীর্তন, নৃত্য, অঙ্গভঙ্গী, সমাধি সমবেত, 
-_সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র পাওয়া যায়। 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, ঠাকুরের কীর্তন ও 
নৃত্যের প্রণালী সম্পর্কে একমাত্র তপন্বী মহেন্দ্রনাথ দত্ত যেভাবে 
পর্যবেক্ষণ ও উপগ্গন্ধি করেছেন, ত৷ অন্ত কোন গ্রন্থে এমন বিশদভাবে 
পাওয়া যায় না। তপস্বী মহেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গবেষণা করায়, তাঁর অভিমত অতিশয় 
মূল্যবান + তাই তার ব্যক্তিগ 5 অভিজ্ঞতাল্ন্ধ সমীক্ষা কিছু দীর্ঘ হলেও 
ঠাকুরের সঙ্গীন্দজীবন সম্পর্কে সম্কবপে ধারণা করজে গেলে, 
নিয়লিখিত উদ্ধ.তিগুলির গভীরতার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতেই 
হবে। 

যথা £-_দরামদাদার বাডীর উঠানে পরমহংস মশাই-এর কীর্তনকালে, 
রামদাদা ও মনোমোহনদাদ! অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ও ভজনগান করিয়। 
ভাবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মনকে উধের্ব তুলিবার চেষ্টা করিতেন। 
শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহাযো তাহার! মনকে ভাবরাজ্যে বা ভাবলোকে 
তুললিবার প্রয়াস পাইতেন | ইহাই সাধারণ কীর্তনের প্রথা । কিন্তু পরমহংস 
মশাই-এর কীর্তনের মধো অন্ত একপ্রকার ভাব দেখিতাম। ভাবের 
আধিক্য হওয়ায, তাহার '্মঙ্গ সঞ্চালন হইত : ভাবরাশি তীহার 
সেহুপুপ্তকে পরিপূর্ণ করিত । দে ভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে 
পারিতন। বলিয়া, কখনো-বা অঙ্গ সঞ্চালন হইত, কখনো-বা দে 
নিম্পন্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাহার মুখ হইতে একপ্রকার আভা 
বাহির হইত । মুখের শ্রী যেন দেখিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু তাহা এত 
গম্ভীর, উচ্চ ও অসাধারণ যে, তাহা! অনেকক্ষণ দেখিতেও পার। যাইত 
না। সেই সময় কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না বা তাহার 


নিও 


কাছেও অগ্রসর হইতে পারিত না। দেখিঙাম যে, তিনি কীর্তনের 
সময় ভাবলোকের বিষয়, শব না৷ করিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন করিয়। প্রকাশ 
করিতে প্রয়াস পাইতেন। ভাবসকল যেন পু্ভীডৃত ও ভীবস্তু হইয়া 
সাহার দেহ বা সৃক্ষ-ন্নাযুপুণ্তের ভিতর প্রবেশ করিত এবং সেইজচ্ 
তাহার অঙ্গ সঞ্চালন হইত । অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা যে মনের উচ্চতর তাব 
প্রকাশ কর! যায়, তাহা এই প্রথম দেখিয়াছিলাম। গ্রন্থে উল্লেখ আছে 
ষে, মহাপ্রভু গ্রীচৈতন্টেরও ঠিক এইরূপ হইত । 

“সাধারণ লোকের কীর্তন হইল গতি” হইতে 'ভাবা-এ £ ঢ000 
7100101 00 10695. পরমহংস মশাই-এর কার্তন তই ভাব হইতে 
গতিতে--010]0 10695 €০ 1/106$01. এইজন্া, সাধারণ লোকের 
কীর্তন ও নৃত্যের সহিত ত্তাহার কীর্তন ও নৃত্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। 
সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 'নরনৃত্য'। পরমহংস মশাই-এর নৃত্য 
হইল “দেবনৃত্য' ধাহাকে চলিত কথায় বলে *শিবনৃত্য” । ইহার সহিত 
চপল ভাবের কোন সংশ্রব নাই। ইহা হইল অতি উচ্চমার্গে অবস্থানের 
কথা বা উচ্চ অবস্থার কথা । এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই 
নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত ; যেন, সকলের মনকে তিনি একেবারে 
ভাবলোকে লইয়া যাইতেন। অতলোক থাকিলেও, কেহই কথাবার্ত 
বা নড়াচড়া করিতে পারিত না; সকলেই যেন নির্ধাক, নিষ্পম্দ 
পুস্তপিকার ন্যায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া 
পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চস্তরে চলিয়। যাইত । সাধারণ কীর্ভনে 
চপণভাব থাকে ও মনের গতি চঞ্চল হয়, কিন্তু এই কীর্তনে সকলেই 
যেন স্থির হইয়। যাইত । চাঞ্চল্যের ভিতর-_স্থির ভাব, স্পন্দনের 
ভিতর- নিস্পন্দ ভাব ! 

“এই সময় পরমহংস মশাই-এর দেহ হইতে যেন আর একটি 
ভাবদেহ বিকাশ পাইত । ইহা যে কত উচ্চ অবস্থার বিষয়, তাছা৷ কেহ 
নির্ণয় করিতে পান্রিত না ; কিন্তু ইহা যে অতি উচ্চ অবস্থার বিষয়-_ 
এইট সকলে অনুভব করিত। পরমহংস মশাই যেন ভাবমৃতি ধারণ 
করিতেন এবং স্বয়ং চাপ-জমাট ভাবমূতি হইয়া সকলের ভিতর, অল্প- 
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বিস্তর সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন। জীবন্ত ভাব কাহাকে 
বলে, আর কি করিয়া তাহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাহাই :দেখিতাম। 
কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম। এইজন্য 
কীর্তনের সময়, কি গীত বা ভজনগান হইত, গানের ভাষাই বা কি, 
তাহ! কাহারো স্মরণ থাকিত.না, বা! আনুষঙ্গিক অন্ত কোন ব্যাপারের 
বিষয়ও মনে থাকিত ”। সকলের দৃপ্তি পরমহংস মশাই-এর প্রতি 
নিবদ্ধ থাকিত। পরমহংম মশাই কিরূপে স্তরে স্তরে নরকায় হইতে 
দেবদেহে যাইতেন এবং কিরূপে এই দেহের প্রক্রিয়! হয় বা শক্তি- 
বিকিরণ হয়, তাহাই সকলে লক্ষ্য করিতাম। বেশ স্পষ্ট দেখিতাম 
যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা হইতে কয়েক মিনিটের ভিতর তিনি অপর 
এক ভাব ধারণ করিয়া, অন্ত এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। মানুষের 
দেহের ভিতর হুইতে ভাবদেহ বা দেবদেহ উদ্ধ,দ্ধ হইত; সর্বত্রই যেন 
এক মহাশক্তি ব৷ স্পন্দন বিকীর্ণ হইত । 

“একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে 
পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম ষে পরিধির ভিতর হইত, তাহার 
পর উহ। এক ইপ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন 
কাটায় কাটায় মাপ করিয়। তাহার পদ সঞ্চালন হইত ।--.ন্মায়ুবিজ্ঞান ও 
'ব্লাজযোগে ইহাকে একপ্রকার সবিকল্প সমাধি বল! হয়। 

“এইরূপ সবিকল্প সমাধির লক্ষণ হইল যে, পদবিক্ষেপের পরিমাপ 
প্রথমবারে তখানি হয়, পরে তাহা অতিক্রম করিয়া এক ইঞ্চিও 
আগু-পাছু হয় না। এইরূপ অবস্থায় সধত্রই সাম্যম্পন্দন হইয়। 
থাকে । আর একটি লক্ষণ হইল যে, চোখের দৃষ্টি অন্যপ্রকার হইয়া 
যায়। চোখের তার। এমন অবস্থায় আনে যে, তাহাতে দৃষ্টি অস্তমুখী 


“পরমহংদ মশাই-এর কীর্তনও ঠিক এইরূপ । ইহা সাধারণ 
কীর্তনের মত নহে-_সকলে মিলিয়৷ উল্পন্ফষণ, আবর্তন, হস্তাদি সঞ্চালন 
প্রভৃতি ব্যাপার নহে। এই কীর্তনকালে, উপস্থিত সকল লোকই দুরে 
ফ্াড়াইয়। দেখিত মাত্র। এই কীর্তন হইল-_সাবকল্প সমাধি। এই 
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সময় পরমহংস মশাই-এর ঘাড় ডানদিকে একটু বাঁকিয়৷ যাইত এবং 
তিনি হাত দুইটি সম্মুখে প্রসারিত করিয়! স্থমুখে ও পিছনে চলাচল 
করিষা স্থির হইয়! একস্থানে দীড়াইয়া। থাকিতেন, একেবারে নিষ্পন্দ 
ও নিশ্চল! সবিকল্প সমাধি হইতে নিবিকল্প সমাধিতে যাইতেন ! 
সাধারণ ভাষায় ইহাই হুইল পরমহংস মশাই-এর কার্তন। কিন্তু ইহ 
সাধারণ কীর্তন নহে, ইহ! এক স্বতন্ত্র ব্যাপ!র। 

“পরমহংম মশাই-এর কীর্তনের ব্যাপার লইয়া অন্কে কথা বল! 
যাইতে পারে । কিন্তু ইহা! কেবল বলিবার বা পড়িবার বিষয় নয়--- 
চিন্তা বা ধ্যান করিবার বিষয়। এই কীর্তন সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে 
হইলে, প্রত্যেককেই ইহ! মিজে চিন্তা বা ধ্যান করিয়। উপলব্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ, ইহা ভাবার ব্যাপার নয় ।” 

ৰলা বাহুল্য, উক্ত সমীক্ষায় ঠাকুরের এক দৈব সন্ত! এবং সেই 
অনুযায়ী তার ক্রিয়াকলাপ, কীর্তন-নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে এমনি একটি 
গবেষণামূলক চিত্র পাওয়। যায়, যার ফলে তার সঙ্গীতময় জীবন 
সম্পর্কে উপলব্ধি করার অনেক সুযোগ আছে। তপন্বী মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত কথিত ঠাকুর শ্রীরামকুষের সঙ্গীতে দৈবসত্তা সম্পর্কে যেভাবে 
বিশ্লেষণ আমর। পেয়েছি, তারপরে নতুন করে কিছু বল! 
অনাবশ্যক । এই বিষয়ে মহেন্দ্রনাথের কথাই শেষ কথা-_-“পরমহংস 
মশাই-এর এই কীর্তনের ব্যাপার লইয়া অনেক কথা বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু ইহা! কেবল বলিবার বা পড়িবার বিষয় নয়, চিন্তা 
বাধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; কারণ, ইহা 
ভাষার ব্যাপার নয় ।” 

প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের দৈবসত্তার সঙ্গে জড়িত তার সঙ্গীত প্রসঙ্গ, 
ভাষায় ঠিক ব্যক্ত কর! যায় না; ইহা উপলব্িনাপেক্ষ এবং এই 
উপলব্ধির জন্য চিন্তা বা ধ্যানের প্রয়োজন । ঠাকুরের দৈবসত্তা থেকে 
যে সঙ্গীতের সৃষ্টি, সেটিও দৈব সঙ্গীত ; আমাদের জীবসত্তা দ্বার তা 
সঠিকভাবে বোঝা! কঠিন, যদি-না নিজেদের মধ্যে কিছুটা! দৈবভাব 
আরোপ করা যায়। এই দৈব ভাবটি সঙ্গীত জগতে ব্যতিক্রম ; কারণ, 


ঠাকুরের জীবনধারা যেমন সাধারণ জীবন প্রণালী থেকে বাঙিক্রম ছিল, 
তার সঙ্গীতও সাধারণ স্তরের উধের্বে ছিল। ঠাকুরের সঙ্গাত নিয়ে 
সমালোচনা! করার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই; বে বাহ্যিক 
আলোচনার কিছু সুযোগ আছে এবং সেই স্মযোগে আনন্দ ও তণ্তির 
সম্ভাবন। প্রচুর। 

এই সম্পর্কে ঠাকুরের গৃহী শিষ্য ও পরমভক্ত শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ 
সান্যালের একটি উক্তি উঈদ্ধ'তি করে, এই প্রসঙ্গ শেষ করব। 
যথ। $-- 

*নাদই ( ওঁকার) ব্রহ্ম, এই নাদেই বিশ্ব স্থ্টি এবং নাদেই এই লয়। 
এই নাঁদ সাধনে যে সকল ব্যঞ্জন৷ প্রকাশ পায়, তাহাই সপ্তম্বর বা স্ুর। 
এই সুর ম্মালাপনে অস্তরাত্' পরমাত্বাতে বিলীন হয় বলিয়াই, বেদমন্ত 
সপ্তন্বরে গীত হয়। তাই ঠাকুর সঙ্গীতের সমাদর করিতেন এবং 
ভাপপূর্ণ সঙ্গীত-শ্রবণে সমাধিস্থ হইতেন। কলাবিৎ না হইলেও, 
স্বভাবজ বীণানিন্দিত মধুর কঠে ঠাকুর স্ুমুধুর গান করিতেন এবং 
গীতসনে এমন একটি ভানের অবতারণাও করিতেন, যাহাতে সকলেই 
আত্মহারা হইত । সময় গসময় ঠাকুর যে কত গান কবিতেন, 
তাহা ইতি কর! যায না, পুষ্প ও তার সৌরভ যেমন অভিন্ন, ঠাকুর 
ও তাহার গীত অঠিন্ন।” 

(শ্রীশ্রীরামকঞ্ণ লীলামবত-__বৈকুঠনাধ সাম্তাল ) 
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পুৰ অধ্যায়ে ঠাকুরের সঙ্গাতময় জীবনের তিনটি বিষয়ে বিশেষ 
ইঙ্গত করা হয়েছে । যথা-_কীতন, নৃত্য ও সমাধি । স্বামী রেবেকা নন্দ 
সকল প্রকার গানের অধকারী হলেও যেমন প্রধানতঃ এধুপদ-গায়ক 
ছিলেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও মাতৃসঙ্গাত, ভজন বাউল প্রভৃতি অধ্যাত্ম- 
ভাবপুর্ণ সকল প্রকার গান গ্জাইলেও মূলত; ছিলেন কীতন-গায়ক। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গাত জীবনকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করলে, এই অভিমতের 
স্বপক্ষে অনেক যুক্তিও পাওয়া বায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অনেকেই 
তাকে কেবলমাত্র শ্যামাসঙ্গাত গায়করূপেই জানেন, বা সেইমত 
প্রচারও করেন৷ শ্যামাসঙ্গীত তার প্রিয় ছিল বটে, কিন্তু তার করুণ 
ক ছিল কীর্তনের উপযোগী । সেজন্ত সেই করুণ-ক্ে, কীর্তনের 
স্বাভাবিক করুণরস এতই হৃদয়গ্রাহী ও আবেগময় হত যে, তার 
গাওয়া কীর্তন গান, সকল গানকে অতিক্রম কর্ত। একদা স্বামীজীর 
সঙ্গে কীর্তন সম্পর্কে আলোচনাকান্গে ঠাকুর বলেছিলেন_-“করুণ বলে 
তাই অত লোকে ভালবাসে । স্ৃতরাং তার করুণ কই ছিল এই 
কার্তন গানের প্রধান নায়ক এবং সেজন্যই তার পক্ষে কীতনের করুণ 
রসকে সহজে প্রকাশ কর! সম্ভব হত। এই কীর্তন গান সম্পর্কে 

কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। 
কীর্নে আছে মহাভাবের ম্পর্শ। ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির 
পক্ষে এ গান ঠিকমত গাওয়। সম্ভব নয়। কীর্তন-গান আমাদের 
আধ্যাত্মিক জগঞ্ডের একটি উচ্চস্তরের সাধনা; সাহিত্য ভগতেও 
কীত'নের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ।বিলেন,__ 
“কীতন সঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালবাসি । ওর মধ্যে ভাব 
প্রকাশের ঘষে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর ফোন 
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সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের 
ভূমিতে ওর উৎপত্তি তার মধোই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় 
প্রশাধায়, ফলে ফুলে পল্পবে, সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা! অধিকার 
করেছে। কাত্ণন সঙ্গীতে বাঙালীর এই অনন্ত তন্ত্র গ্রতিভায় আমি 
গৌরব অনুভব করি ।” (সঙ্গাতচিস্তা) সম্বন্ধে তিনি আরে! বলেন__ 
“বাঙালীর কীর্তন গানে, সাহিত্যে সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল 
-_-তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্‌ মিউজিক ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে ন|। 
উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র; তার তাল 
ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দৃস্থানী গানের চেয়ে বড়। তার 
মধ্যে যে বু শাখায়িত নাট্যরস আছে, ত৷ হিন্দস্থানী গানে নেই ।” 
(সঙ্গাতচিস্ত। ) প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের তাল, লয় এবং সুর এত 
উচ্চস্তরের যে, গুণীরা বাংল! দেশের এই বিশেষ সম্পদকে রাগ 
সঙ্গীতের পর্যায়ে গণ্য করেন। কীর্তনগানে ভনিতা, আখর ও ধুয়াঁ_ 
গানের সৌন্দর্য বুদ্ধি করে। পাল! কীর্তন সুরু করার পুৰে প্রথমে 
শ্রীখোলে কয়েকটি প্রয়োজনীয় “বোল” বাজানো! হয় এবং পরে 
গৌরচন্দ্রিক! বা মঙ্গলাচরণের শেষে মূল গান সুরু করা হয়; মূল 
গান সমাপ্তির পর প্রণাম এবং জয়ধ্বনির রেওয়াজ আছে। কীর্তনে 
ভৈরবী, ললিত, বিভা, ইমন, মল্লার প্রভৃতি বিখ্যাত রাগ-রাগিনী 
ব্যবহৃত হয় এবং শ্রীখোলে লোফা, দশকুশী, ভাস পাহাড়ী, তেওট, 
সওয়ারী প্রভৃতি নান! 'বোল” ব! “তাল' ব্যবহৃত হয়। এই তালগুলি 
্বভাবতঃই ব্যাপক ও ছুরূৃহ। কীর্তন গান এককভাবে, দৈতভাবে 
বা সমবেতভাবেও গাওয়। যায়__অবশ্ঠ মূল গায়ক একজনই থাকেন। 

রাধাকৃ্ণের লীলা বিষয়ের ওপরে অধিকাংশ কীর্তন গান 
রচিত হয় এবং এইগানে প্রধানতঃ শ্রীখোল ও করতাল ব্যবহাত হয়। 
বৈষ্ণব শাস্ত্রে নববিধ! ভক্তি প্রসঙ্গে কীর্তনের উল্লেখ আছে। যথা-_ 

“শ্রবণ কীতনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদসেবনং । 
অর্চনং বন্দনং দাস্থং সখ্যমাত্ম গিবেন্নম্‌ ॥৮ 

প্রধানতঃ প্রশংসাম্চক “কীতিগাথা” থেকেই কীতর্নের উৎপস্তি। 
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মহাপ্রভু শ্রীৈত্ম্চদেব ও প্রভূ নিত্যানন্দ প্রেমধর্ম প্রচারের জন্ত এই 
কীর্তন গানের বিশেষভাবে প্রবর্তন করেন এবং সেইটিই "নাম- 
সন্কীর্তন' রূপে আপামর জনসাধারণকে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে। 
পরবর্তীকালে অবশ্য, মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় অনেক গৌর-কীর্তনও রচিত 
হয়। ইদানীং কালে, শ্রীরামকৃষ্ণ-কীতনেরও প্রচলন হয়েছে। 
পদাবলী কীর্তনকে রসকীত্ন বা! লীলাকাত'ন নামে অভিহিত কর! 
হয়। গোষ্ঠ, নৌকা-বিলাস, মান-ভঞ্জন, মাথুর, রা'স-লীলা' প্রভৃতি 
নিয়েই প্রধানত; পদাবলী কীর্তন রচিত। প্রাকৃচৈতন্ যুগে বৈষ্ণব 
কবি জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চগ্তীদাস প্রভৃতি মহাজনেরা পদাবলী 
কীশ্নের প্রচলন করেছিলেন।' এরা ছাডাও, পরে গোবিন্দদাস, 
ভ্ভানদাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস, বলরামদাস, মনোহর দাস, হরিদাস, 
উদ্ধবদাস, বল্লভদাস, নরোত্বমদাস, নীলাম্বর চক্রবর্তী, বাসুদেব, 
ঘোষ, মাধব ঘোষ প্রভৃতি মহাজনের! তাদের অপূর্ব রচনার দ্বারা 
কীত'নের মাধূর্ধ বৃদ্ধি করেছেন। 
মহাভাবের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তনের মাধ্যমে মহাভাব 
জীবস্তরূপ পরিগ্রহ করত। এই মহাঁভাবের মৃতিবিগ্রহ ছিলেন 
মহাপ্রভু গ্রীচৈতন্তদেবও। তিনিও মহাভাবে নাম-সঙ্কীর্ভন করতেন 
এবং নৃত্য করতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি £_ 
«চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অভ্র্দশায় সমাধিস্থ-_ 
বাহাশুন্ত ৷ অর্ধবাহাদশায় আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু 
কথা কইতে পারতেন ন৷। বাহাদশায় সঙ্কীর্তন।” ( কথাম্বত-_৪র্থ 
ভাগ ) প্রকৃতপক্ষে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এ একই অবস্থা ছিল; 
কারণ, ছু-জনেই ছিলেন মহাভাবে পূর্ণ । 
এই মহাভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীমন্ভাগবতে। এই মহাভাবের 
কয়েকটি লক্ষণ আছে :__যথা-_অশ্রু, পুলক, শিহরণ, মূ প্রভৃতি। 
দেবছুর্লভ প্রেমই এই মহাভাবের ধারক এবং শ্্রীমন্তাগবতে ব্রজ- 
লীলায় এই প্রেমের মাধুর্ধ বণিত হয়েছে। শাস্ত, দাস্, সপা, 
বাংসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাবগুলি এই প্রেমের অন্তভূর্তি। যিনি 
॥ ৪৭ 


মহাভাবের অধিকারী, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; অর্থাৎ সৎ, চিত 
ও আনন্দ--এই তিনটি তার ভাব। ন্বয়ং ভগবান সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ এবং তার ত্রিবিধ শক্তি--সন্ধিনা, সংবিৎ ও হলাদিনী । আনন্দ 
ভাবের শক্তিকেই হলাদিনা শক্তি বলে। এই শক্তর ক্রিয়াতেই 
ভগবান নিজে আনন্দময়, নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন ও 
জীব-জগৎকে 'আনন্দিত করেন । জীবের মধ যে আনন্দভাব, তা 
ঈশ্বরগুখী হয়ে বিশুদ্ধ হলেই প্রেমের আবিভাব হয়; শ্রীচৈতন্ত বা 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই প্রেমের অধিকারী এবং সেজন্ই সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ। বিশুদ্ধ কীতন গান এই প্রেম ব1 মহাভাবকে সাহাষ্য 
করে। বাহ্াদশায় সংকার্তন, অর্ধবাহাদশায় আবিষ্ট হয়ে নৃত্য এবং 
ন্তর্দশায় সমাধিস্থ-_এমন ঘটনা শ্রারামকৃষ্ণের কীতর্নগানে অহরহ 
ঘটুত। এ সম্পর্কে আগেই অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; এখানে 
ঠাকুরের কীত্নগান শ্রংণে ও পরিবেশনে মহাভাবের কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়া হল; যথা £__-'গোন্বামী (মনোহর সাই গোব্বামী ) 
পৃর্বরাগ কীর্তন গান করিঠেছন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর 
রাধার ভাবে ভাবাবিষ্ট। 

প্রথমেই গ্ৌরচন্দ্রিকা কীর্তন। 'করতলে হাত-_চিদ্তিত-_ 
গোরা সাজ কেন চিস্তিত 1 _বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত | 

গোস্বামী আবার গাহতেছেন-_ 
“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়; 
কিবা, মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদন্ব কাননে চায়। 
(রাই, এমন কেন-বা হ'ল গো!) 
গানের এই লাইনটি শুনিয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহ্থাভাবের 


অবস্থা হইয়াছে । গায়ের জামা ছিডিয়া ফেলিয়া দিলেন। 
কীর্তনীয়া যখন গাহিতেছে-__“শীতল তছু অঙ্গ। 
তনু পরশে অমনি অবশ অঙ্গ 
মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতেছে ! 
(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীত'নের সুরে বলিতেছেন, “প্রাণনাথ, হাদয়- 
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বলত, তোর! কৃষ্ণ এনে দে ; সুহৃদের তে। কাজ বটে? হয় এনে দে, 
না হয় আমায় নিযে চল্‌; তোদের চিরদালী হব ।” 
গোস্বামী কীতনায়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা! দেখিয়। মুক্ধ 
হইয়াছেন।” ( কথামুত-_৫ম ভাগ ) 
ঞ্ হা হি 
“কেদারকে দেখিয়৷ ঠাকুরের একেবারে শ্রীবৃন্নাবন-লীলা উদ্দাপন 
হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ৪ কেদারকে 
সন্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন-_ 
“সখি, সে বন কতদূর ! 
( যথা আমার শ্যামনুন্দনর ) ( আর চলিতে যে নারি ), 
শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ । চিত্রাপিতের 
ন্যায় দণ্ডায়মান । কেবল চক্ষে তুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।” 
( কথামূত-_৪র্থ ভাগ) 
১ সঃ যী 
“ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় গান 
ধরিলেন-_ 
“যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, 
এঁ তারা-_তারা হভাই এসেছে রে! 
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, 
তারা তার! ছভাই এসেছে রে | 
(যারা আপনি কেদে জগৎ কাদায় ) (যার! মার খেয়ে প্রেম*যাচে)” 
ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ 
করিতেছেন--গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন-___” 


( কথামুত-৪র্ধ ভাগ ) 

ঞ্ু চু নাঃ 
“মাথুর গান হইতেছে । কীর্তনীয়া প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা 
গাহিতেছেন।*****ততপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণঝ করিয়। 


আবার গাহিতেছেন। ঠাকুর ভাঁবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া 
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অতি করুণ স্বরে আখর দিতেছেন “সখি! হয় প্রাণ-বল্পভকে 
আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয় * 
ঠাকুরের শ্ত্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগাল বলিতে বলিতেই 
নিবাক্‌ হইলেন ; দেহ স্পন্দনহীন, অর্ধনিমীলিত নেত্র] সম্পূর্ণ 
বাহ্যশৃন্ঠ ; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! 

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। 
বলিতেছেন, “সখি! তার কাছে ল'য়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। 
আমি তোদের দাসী হব! তুইতো কৃষ্ণপ্রেম শিখিয়েছিলি ! প্রাণ- 
বল্পভ ॥ 

***কীতনাস্তে কীর্তনীয়ারা উচ্চ সংকীতন করিতেছেন। প্রভূ 
আবার দণ্ডায়মান ! সমাধিস্থ! কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়৷ অন্ফট 
স্বরে বলিতেছেন, “কিট? কিট? (কৃষ্ণ কৃঞ্চ )। ভাবে নিমগ্ন । নাম 
সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছেন1।” (কথামৃত-_১ম ভাগ ) 

এরূপ বনু ঘটনা আছে; উদ্াহরণের সংখ্য। বাড়াবার প্রয়োজন 
নেই। ঠাকুরেরই এ সম্পর্কে একটি উক্তি উদ্ধৃত করে, এই মহাভাৰ 
বা প্রেমের অবস্থাপ্রপঙ্গ শেষ করব। 

যথা :__ শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয় গ্রভৃতি ভক্তের প্রতি 1-_প্রেম কাকে 
বলে? ঈশ্বরে যার প্রেম হয়_যেমন চৈতন্তদেব_তার জগৎ 
তে৷ ভুল হয়ে যাবে, আবার দেহ ঘে এত প্রয়, এ পর্যস্ত ভূল হয়ে 
যাবে। 

প্রেম ছলে কি হয়, ঠাকুর গান গাহিয়া বুঝাইতেছেন-__ 

হরি বলিতে ধার! বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে-ব। হবে )।” 

( কথামৃত ৪র্থ ভাগ ) 
বলা বাছল্য, এই মহাভাবের অধিকারীরূপেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
কীর্তনপ্রেমিক ছিলেন । 

কীর্তনের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণের অন্ত একটি কারণ 
ছিল নৃত্য । কীর্তনগানে নুষ্যের যে সুযোগ আছে, অন্ত গানে 
সাধরণত: সব ক্ষেত্রে ত। নেই ।+ কীর্তন হলেই নৃত্যপ্রেমিক শ্রারামকৃষঃ 
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নেচে উঠতেন। কীর্তনের সঙ্গে ঠাকুরের নৃত্যের প্রসঙ্গ পৃবেই বিশেষ 
ভাবে আলোচিত হয়েছে । 

এ ছাড়া, কীর্তনগানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজন্ব এমন একটি সত্ব 
জড়িত ছিল, য। আমাদের কাছে অতিমূল্যবান। সেটি তার 'আখর' 
স্া্টি। “আখর' হচ্ছে কীর্তনের অলঙ্কার এবং কীর্তনেরই একটি 
রচনা পরিপূরক অংশ । পদকতণ কীত'নের সঙ্গে এগুলি কখনো৷ কখনো 
করেন, অথব। গায়কও নিজ ভাবান্ুযায়ী সময় সময় এগুলি স্বত:স্ফুর্ত- 
ভাবে সংযোজন দ্বার কীতণনের মাধুর্য বৃদ্ধি করেন। যেহেতু এই 
«“মাখর' কেবলমাত্র সুর নয়__পরস্ত এর সঙ্গে উপযোগী ভাষার স্থান 
আছে, দেইহেতু এটিকে “আংশিক সঙ্গীত' রূপেও গণ্য করা যায়। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এই “আখর+ স্থপ্টির রাজা, অর্থাৎ আংশিক 
সঙ্গীত বা পরিপুরক সঙ্গীতের তাত্ক্ষণিক অ্রষ্টা। তিনি নিজের কীর্তন 
গানে যেমন “আখর দিয়েছেন, অপরের কীর্তনগান শুনে তেমনি “আখর' 
দিয়েছেন। খুব অভিজ্ঞ কীর্তন গায়ক ছাড়া বিভিন্নভাবের উপযোগী 
“আখর' দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি, পেশাদারী 
কীর্তনীয়াদের পক্ষেও সব সময় “আখর' স্থ্টি করে কীর্তন গান করা 
সম্ভব হয় না; কারণ, এটি মনের ভাবের বিষয়। গান ছাড়াও 
কথার দ্বারাও কীর্তনের দময় “আখর দেওয়া হয়-_ঠাকুরও কথার 
ছ্বারাতেও মাঝে মাঝে আখর' দিতেন, এমনই ছিল তার কীতনগর্ভ 
প্রাণ। এই “আখর”__সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি মৃল্যবান্‌ 
উক্তি স্মরণ কর! যেতে পারে । যথা -- 

“বাংলা সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কী, তারাদৃষ্টাস্ত আমাদের কীর্তনে 
পাওয়া যায়। কাত্তনে আমরা যে ভানন্দ পাই, সে তো অবিমিশ্র 
সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্রসের আনন্দ একাত্ম হয়ে 
মিলিত।.**কীর্তন স্থুরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারু নিয়মের 
জটিলতাঁও যথেষ্ট আছে। কিন্তু, তা সত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি 
হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের,-ম্থর তারই সহায় মাত্র। একথ টা 
আরও স্প্ট বোঝ! যায়, যদি কীর্তনের প্রাণ, অর্থাং আখর কী বস্তু 
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সেটা একটু ভেবে দেখ৷ যায়। সেট শুধু কথার তান নয় কি ?""” 
কীর্তনে আমর! পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নান। আখরের মধ্য 
দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর, অর্থাৎ 
বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ষুলিঙ্গের মতে। কাব্যের নিদিষ্ট পরিধি 
অতিক্রম করে বধিত হতে থাকে । সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে 
সংগীত-সম্মিলিত কাব্য । সঙ্গীতই তাকে সেই আবেগবেগের তীব্রত। 
দিয়েছে, যাতে করে নৃতন নূতন আঁখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে 
পারে।” [ সঙ্গীত চিন্তা ] 

স্বামীঙজী যেমন নিজে কয়েকটি সঙ্গীত, স্তোত্র, সাহিত্য রচন! 
করেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে আমরা তার “কথামত; ছাড়া 
আর কিছুই পাইনি-__একথ! ঠিক নয়। কারণ, তিনি কোন সঙ্গীত 
রচন! করেননি বটে, কিন্তু অপরের রচিত কীর্তনগানে তিনি তার স্বরচিত 
“আখর'গুলি এমন উপযুক্তভাবে সংযোজন করেছেন, সেইগুলিই 
কীর্ভনগানের অপূর্ব সম্পদ। এই রচনাগুলি পূর্বচিস্তিত বা! লিখিত 
কোন রচনা নয়; কীর্তনের সময় আবেগে এই 'আখর,গুলির স্থপ্ি 
এবং মুখে মুখে স্থপ্টি। সেজন্ত এই “আখরণগুলির মধ্যে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের মহাভাবের সন্ত বিদ্ধমান এবং সেই হিসাবে 
এগুলি বড়ই মূল্যবান । কথামৃত-প্রণেত। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ-রচিত এই অমূল্য “আখরণগুলি তার কথামৃত গ্রস্থর 
নানাস্থানে লিখে রেখে গেছেন। এগুলি লেখা না থাকলে, 
আমরা ঠাকুরের নিজ-রচিত এই মহাসম্পদ থেকে বঞ্চিত হতাম। 
উদাহরণম্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ কর! হল £-_ 

কথামৃত--১ম ভাগে বণিত ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাকুড়গাছির 
বাগানে মহোৎসবে যোগদান করে, সেখানে কীর্তনীয়ার মুখে মাথ,র 
গান শুনে ঠাকুরের 'আখর' দেওয়ার একটি ঘটনা। (পূর্বেও এটির 
উল্লেখ কর! হয়েছে ) 

“মাথর গান হইতেছে। কীর্তনীযা প্রথমে গৌরচন্দরিক! 
গাহিতেছেন। গৌরাঙ্গ সন্গযাম করিয়াছেন- কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া- 
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ছেন। তার অদর্শনে নবন্বীপের ভক্তের কাতর হইয়া কাদিতেছেন। 
তাই কীর্তনীয়। গাহিতেছেন--গৌর একবার চলে! নদীয়ায়। ৩ংপরে 
স্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা করিয়া আবার গাহিতেছেন । 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে আখর 
দিতেছেন -দখি ! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয় নয় 
আমাকে সেখানে রেখে আয় ।”-. বলিতেছেন “সখি! তার কাছে লয়ে 
গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। আমি তোদের দাসী হব! তুইতো 
কৃষ্তপ্রেম শিখিয়েছিলি ! প্রাণবল্লভ !”*.* 
উপরি-উক্ত বর্ণনায়, অপরের গাওয়! কীর্তনে, ঠাকুরের নিজের কথা- 
দ্বারা 'আখর' দেওয়ার উল্লেখ আছে। 
কথামৃত--৪র্ঘ ভাগে বণিত ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়াতে 
স্বামীজীর মুখে কীর্তন শুনে ঠাকুরের “আখর' দেওয়ার একটি ঘটনা ২ 
দ্শ্রীরামকৃ্-_-আর এঁটে-_হরিরস মিরা ? 
নরেন্দ্-_“হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে। 
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাদোরে ॥? 
ঠাকুর আখর দিতেছেন__ 
প্রেমে মত্ত হয়ে, হরি হরি বলে কাদোরে। 
ভাবে মত্ত হয়ে, হরি হরি বলে কাদোরে 0৮ 
উপরি-উক্ত বর্ণনায়, অপরের গাওয়া কার্তনে ঠাকুরের নিজ-রচিত 
গানের পদ দ্বারা 'আখর, দেওয়ার উল্লেখ আছে। এরূপ বর্ণনা 'আরো! 
অনেক আছে ; কিন্তু বাহুল্যবোধে সবগুলি উল্লেখ করা সম্ভব নয়। 
&ঁ দিনেই ঠাকুরের নিজের গাওয়া কীর্তনে, নিজের “মাখর' 
দেওয়ারও উল্লেখ আছে । যথা £-- 
“ঠাকুর আর একটি গান গাহিতেছেন__ 
শ্যামের নাগাল পেলুম না লে। সই ! 
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥ 
শ্টাম যদি মোর হতো! মাথার চুল। 
যতন ক'রে বাধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ॥ 
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(কেশব কেশ যতনে বাধতৃম সই ) 

(কেউ নকৃতে পারত ন! সই ) 

( শ্যাম কালো, আর কেশ কালে ) 

( কালোয় কালোয় মিশে যেতো গে )। 
শ্যাম ঘি মোপ বেশর হইত, 
নাস! মাঝে সতত রহিত-_ 

( অধর ঠাদ অধরে র'ত সই) 

(যা হবার নয়, ত। মনে হয় গো) 

( ম্যাম কেন বেশর হবে সই ?)। 
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হতো, 
বানু মাঝে সতত রহিত-_ 

( কঙ্কন নাড়। দিয়ে চলে যেতুম সই ) 

( বাছ নাড়। দিয়ে) 

( শ্তাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে; চলে যেতুম সই) 
( রাজপথে )।” 


ৰল। আবশ্যক, বন্ধনীর মধ্যেকার কথাগুলি সবই কীর্তনে 'আখর' বা 
পদ-_এবং সেজন্য অংশত সঙ্গীত । সবগুলিই ঠাকুরের নিজস্ব । এ 
ছাড়া কীর্তনের মূল বাণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলি রচিত এবং মূল 
কীর্তনের সুর, তাল ও লয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলি গাইতে হয়। 
এই রকম নিজের গাওয়া কীর্তনে “আখর' দেওয়ার অনেক বর্ণনা পাওয়া 
যায়; উদাহরণস্বরূপ মাত্র একটির কথাই বল৷। হল। 

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ কত উচ্চস্তরের কীর্তনগায়ক ছিলেন। এছাড়া, মহেন্দ্রনাথ 
দত্ত কার রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান”-গ্রন্থে ঠাকুরের কীর্তন প্রসঙ্গ 
নিয়ে যে মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন ( পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে ) তার 
থেকেও ধারণ! হওয়া স্বাভাবিক যে, ঠাকুর কীর্তনগানকে তার প্রাণের 
গানরূপে বরণ করেছিলেন। ঠাকুরের কীর্তনগানের বিশেবত্ব ছিল-_ 
তার নিজের দেবভাবটিকে শ্রোতার মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়। ; ফলে, 
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শ্রোতাও সেই সময় দেক্ভাবের মায়ত্তে চলে আলতেন এবং এইটিই 
ছিল তার কীর্তনের সার্থকতা । আবার যে যখন ভাবের কীর্তন তিনি 
গাইতেন, নিজেও সেই ভাব ধারণ করতেন। অর্থাৎ রাধাকৃষেের 
কীর্তনর সময় যেমন গোগীভাবে ভাবিত হতেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনের 
সময়েও তেমন গৌরভাবে ভাবিত থাকতেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন প্রচুর 
ভক্তকে কীর্তন গেয়ে শুনিয়েছেন, তেমনি নিজেও অনেক প্রধ্যাত 
কীর্তনীয়া ও কীর্তনীর গান শুনেছেন। নিজের কীর্তনগানে যেমন তার 
সমাধি হত, অপরের কীর্তনগান শুনেও মাঝে মাঝে তিনি ভাবাবিষ্ট বা 
সমাধিস্থ হতেন। 

যে কীর্তনগানগুলি ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন, তার মধ্যে নিয়লিখিত 
গানগুলি উল্লেখযোগ্য £-_ 

““বুন্নাবন বিলাসিনী রাই আমাদের” 

“শ্যামের নাগাল পেলাম না লো মই” 

“বাশী বাজিল এ বিপিনে” 

“ধরো না ধারো। না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে” 

“মন একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল” 

“হরিনাম নিসরে জীব, যদি স্থথে থাকবি” 

“যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা--ছুভাই এসেছে রে” 

“সুরধুনীর তীরে, হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে” 

“গৌর নিতাই তোমবা হুভাই পরম দয়াল হে প্রভু” 

“আমার গৌর নাচে” 

«গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়” 

“প্রেমধন বিলায় গোর! রায়” 

“ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে” 

“নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে” 

“গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, আর ধার! বহে তুনয়নে” 

“আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল”*-_ ইত্যাদি | 
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প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, কীর্তনপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রধান শিষ্ স্বামী বিবেকানন্দ সমভাবে কীর্তনপ্রেমি ্ধ এবং উচ্চদরের 
কীর্তন গায়ক ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ এক কভাবে কীর্তনগান করতেন । 
চিত্তশুদ্ধির জন্ই কীর্তনগানের সার্থকত। ; তাই এই গানের অস্তনিহিত 
আধ্যাত্মিকভাব কেবলমাত্র সাধকগণের পক্ষেই গ্রহণ করা৷ সম্ভব। 
লালাকীর্তনের মাধুর্য ঠিক ঠিক উপলব্ধি না করার দরুন, সাধারণের 
কাছে অনেক লময় তার বিকৃত অর্থ হয় এবং সেজগ্ঠ তাদের এই বিষয়ে 
অনধিকারীরূপে গণ্য কর। হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কীর্তনগানের এই 
শুদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত শ্রন্ধাণীল হওয়ায়, অনধিকারীর পক্ষে এই গান 
গাওয়া বা শোনার 1তনি বিরুদ্ধে ছিলেন। পবিত্র কীর্তন গানের প্রাতি 
সামান্ততমও অপবিভ্রতা স্বামীজী সহ্য করতে পারতেন না; কারণ, 
তার শুদ্ধাত্মা-গুরুর পৃবিত্রত্ম কীর্তন তিনি নিজে শুনেছেন বলেই, 
কীর্তনগানের মহাভাবের প্রতি তাঁর বিশেষ আকধণ ছিল। রাজপুতানার 
আলোয়ার রাজ্যে ভ্রমণকালে স্বামীজী নিজে কৃষ্ণ কথ। বলতে বলতে বা 
গাইতে গাইতে গদ গদ হয়ে মশ্রুবিসর্জন করতেন, এমন কি ভূমিতে 
গড়াগড়িও দিতেন__-এমন ছিঙ্গ তার কৃষ্ণতক্তি বা কৃষ্ণের গানের প্রতি 
আন্তরিক প্রীতি । এমনকি, বিদ্াপতি, চণ্তীদাস প্রভৃতি মহাজন 
পদাবলীও তিনি পবিভ্রভাবে গাইতেন। প্রকৃতপক্ষে, গুরুপ্রিয় এই 
পরম সম্পদটিকে তিনি জীবনসাধনার সহায়রূপেও গ্রহণ করেছিলেন। 
অথচ মজার কথা, প্রথম জীবনে কীর্তনের প্রতি স্বামীজীর ততটা আকধণ 
ছিলনা, যতদিন-ন। তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে, 
ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর কীর্তন সম্পর্কে সর আলোচনার কথ স্মরণ 
করা যেতে পারে। “কথামৃত'-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভক্ত অধরলাল 


সেনের বাড়ীতে ঠাকুর শ্্রীরামকৃঞ্ণকে একদা স্বামীজী গান শোনাবার 
সময়, কীর্তন সম্পকে নিম্নলিখিত আলোচনাটি হয়-_ 
“নরেন্দ্র বলিতেছেন-_কীর্তনে তাল সম্‌ এসব নাই; তাই অত 
পপুলার, লোকে ভালবাসে । 
শ্রীরামকৃষ্চ___সে কি বলি, করুণ ব'লে তাই অত লোকে 
ভালবাসে ।” 
৫৬ 


কীর্তনের তাল-সম্‌ সম্পর্কে রহস্য করে স্বামীজী এ কথা বললেও, 
ঠাকুরের উত্তর যে সঠিক ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
উচ্চকোটীর সাধক হিসাবে স্বামীজী কীর্তনগান করে নিজেকে ধন্য 
করতেন এবং অপরকেও মুগ্ধ করতেন_ এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। 
এমনকি, কীর্তনের সময় ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর নৃত্য করার কথাও 
পাওয়া যায়। স্বামীজীর জীবনীকার প্রমথনাথ বস্থু তার ম্বামী 
বিবেকানন্দ"গগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন--“আলোয়ারের পুরবাসীরা শ্বামীজীর 
কণ্ে 'আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্ঘের কুগুল পরি'-_ প্রভৃতি 
কীর্তনগাঁন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গম্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রাবণ 
করে মুগ্ধ হয়েছিল।” শ্রীবন্থ আরে। লিখেছেন £--“তিনি ধর্ম বিষয়ে 
উপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উহ্গান, ভজন ও বাংল। কীর্তন এবং 
বিদ্ভাপতি, চণ্তীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের পদাবলী গাইতেন ।” 
সুতরাং, স্বামীজীর কীর্তনগ্রীতি লক্ষণীয় । তাই স্বামীজীর মুখে কার্তন 
গান শুনে বহুবার ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন_-এমন ঘটনাবলীরও 
উল্লেখ পাওয়। যায়। কীর্তনপ্রেমিক স্বামীভীর কীর্তনগানে, কীর্তন- 
প্রেমিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের মনে অপুর প্রতিক্রয়ার একটি ঘটন৷ উল্লেখ 
করে, ঠাকুরের কীর্তন প্রসঙ্গ শেষ করব'। 

“কথামৃত'-গ্রস্থের প্রথমভাগের সপ্তম খণ্ডের একটি অংশে ১৮৮৩ 
্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট" রবিবার, দক্ষিণেশ্বরে কীর্তনগানের একটি 
বিৰরণে আছে $__ 

«এমন সময় নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকীল,__রাজপ্রতিনিধি ৷ ঠাকুর 
ভাহাকে কাণ্ডেন বলিতেন। নরেন্দ্র বয়ন বছর বাইশ, বি-এ 
পড়িতেছেন। মাঝ মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আলেন। 

“ভাহার। গ্রণাম করিয়া ডপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে 
গান গাহিতে মন্থুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিমধারে তানপুরাটি 
ঝুলান ছিল। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিত ব্ন। 
বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধ! হইতে লাগিল-_কথন গান হয়। *" 

৫৭ 


“নরেজ্্র গান আরম্ভ করিলেন-_গাইলেন-_ 
'সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হাদি মন্দিরে । 
(সেদিন কবে ব! হবে )। 
নিরখি নিরখি বা মোরা রী রূপনাগরে ॥ 


আনন্দ অমৃতরূপে সিন হৃদয় আকাশে** এ 

“আনন্দ অযৃতরূপে”-_এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন ! আসীন হইয়া করজোড়ে 
বসিয়া আছেন। পুর্বান্ত । দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে 
নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহা একেবারেই নাই । শ্বাস বহিছে কি না 
বহিছে! স্পন্দনহীন | নিমেষশুন্থ ! চিত্রার্পিতের স্তায় বসিয়া আছেন। 
যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন ! 

“সমাধিভঙ্গ হইল। ইতঃপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিদৃষ্টে 
কক্ষত্যাগ করিয়া! পূর্বাদিকের বারান্দায় চলিয়৷ গিয়াছেন। সেখানে 
হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া 
আছেন ; তাহার সঙ্গে নরেন্ত্র আলাপ করিতেছেন। এদিকে ঘরে 
একঘর লোক । শ্্রীরামকৃঞ্চ সমাভিঙ্লের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শৃম্ত তানপুর৷ পড়িয়া 
রহিয়াছে । আর ভক্তগণ সকলে তার দিকে ওৎম্ুকের সহিত চাহিয়। 
রহিয়াছে । 

“শ্রীরামকৃ্ণ- আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো৷ আর গেল ।:-:” 
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সাতৃসঙ্গীঢেভ প্রীরারর 


শ্যামাসঙ্গীত বা মাতৃদঙ্গীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন উচ্চগোষ্ঠীর 
গায়ক । যদিও তিনি তার করুণ ক বা অন্যান্ত গুণাবলীর দরুন 
প্রধানতঃ কীর্তন গায়ক ছিলেন। কিন্তু ভার মাতৃভাব সাধনার জঙ্, 
তীর কণ্ঠে মাতৃদঙ্গীত ছিল অনন্ত । 

মাতৃসঙ্গীতের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত'ই প্রধান। এই সঙ্গীত বাঙালী 
শক্তিসীধকের নিজন্ব সঙ্গীত ; প্রায় চার হাজার শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত 
এবং দেড়শতাধিক রচয়িতার নাম বাংল! সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
শ্রীভগবানকে হুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃরূপে আরাধনায় বাঙালী 
সাধকই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই শক্তিসঙ্গীত প্রথমে কে রচনা করেন, তা 
সঠিকভাবে জানা না গেলেও সম্ভবতঃ, ভক্তপ্রবর রামগ্রসাদই এই বিষয়ে 
সবাগ্রগণ্য । এছাড়া, শক্তিসাধক কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, এন্টনী 
সাহেব, রাজ! রামকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতাগণ এই 
মাতৃসঙ্গীতের বহুল প্রচার করেন। অপুর্ব ভাবমগ্ডিত 'প্রসাদী স্থুরে' 
রামপ্রসাদের গানের মত কোন প্রকার সাধন সঙ্গীতই এমন গভীরভাবে 
এবং এত শীন্ব ভক্তের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। “কথামৃত'-গ্রন্থে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি__পরামপ্রলাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে ।” 

মাতৃসঙ্গীত সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও পবিন্র সঙ্গীত এবং যেকোন লাধনহান 
ব্যক্তিরও এই গান গাইবার অধিকার আছে ; কারণ, কুপুত্র যদিও হয় 
কুমাতা কখনো নযু-_এই ভরসায় “মা” ডাকার অধিকার থেকে কেউই 
বঞ্চিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, পরব্রন্দে জগন্মাতৃত্ব আরোপ করাহ লাধনার 
সহজ উপায়। এ বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বু উপদেশ আমরা 
“কথাম্বতগ্রন্থে ব্ুবার পেয়েছি । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্ট ছিলেন মা-কালী এবং সাধনার সময় 
৫৯. 


মাকালীর প্রত্াক্ষ দর্শনও তিনি পান চর্মচক্ষে। সুতরাং তার কণ্ঠে 
মাতৃসঙ্গীত যে জীবস্তরূপ পরিগ্রহ করবে, এ কথা অস্বাকার করার 
উপায় নেই' কেবল মাতৃদর্শনই নয়, মায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কত 
লীলাও হয়েছে ! এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের নিজমুখে উক্তি 

“ভ্রীরামকুষ্ কথা! কয়েছে! শুধু দর্শন নয়__-কথা কয়েছে। 
বটতলায় দেখলাম; গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে--তারপর কত হাসি! 
খেলার ছলে, আদ্লুল মটকানে৷ হলো । তারপর কথা-_-কথা কয়েছে।” 

[ কথামৃত-_৪থ ভাগ ] 

স্ৃতরাং, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যে জগজ্জননী কথা কন, তার গান 
গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তনিহিত ভাব কতখানি উছলে পড়ত, তা৷ 
এখন আমাদের পক্ষে ধারণ! করাও কঠিন ; কেবলমাত্র সেই সময়ের 
প্রত্যক্ষ শ্রোতারাই সেই ₹স উপলব্ধি করে ধন্ট হয়েছেন । 

সকল ভাবের সাধন! কর! সত্ত্বেও, ঠাকুরের মধ্যে এই মাতৃভাবই 
তার সাধনের শেষ কথা । এই সম্পর্কে ঠাকুরের নিজের উক্তি :_ 

“যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব 
আশ্রয় করে তাকে ভাকতে হয়- শান্ত, দাস, বাৎসল্য-_-£ই সব। 
আমি দাসীভাবে এক বৎসর ছিলাম-ব্রক্ষময়ীর দাসী। মেয়েদের 
কাপড় ওডনা এই সব পরতাম। আবার নথ পরতাম! মেয়ের 
ভাবে থাকঙ্গে কাম জয় হয়। সেই আস্ভাশঞ্জির পুজা করতে হয়; 
তাকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে 
রষেছেন। ঠাই 'আমার মাতৃভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। 
তস্থ্ে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল রয়; পত্তন হয়। ভোগ 
রাখলেই ভয়। মাতৃভাব যেন নির্জল। একাদশী । আমার নির্জল। 
একাদশী ; মামি মাতৃভাবে ষোড়শীর পুজা করেছিলাম । দেখলাম স্তন 
মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি। এই মাতৃভাব-_সাধনের শেষ কথ।-_ 
তুমি মা, আমি তোমার ছেলে” এই শেষ কথা ।” 

1 কথাম্বত-_-৫ম ভাগ ] 

এই সম্পকে মন্তব্য নিপ্রয়োজন । কেবলমাত্র বলা যায় যে, বিনি 

৬০ 


মাতৃদর্শন, মাতৃভাব এবং মাতৃলীল! সম্ভোগ করেছেন, সেই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়। মাতৃসঙ্গীত আধ্যাত্মজজগতের পরম সম্পদ। 
কীতন গানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললেও, 
মাতৃসঙ্গীতে যেন নিজেকে খুজে পেতেন। তাই ঈশ্বরীয় গুসঙ্গকালে 
অধিকাংশ সময়েই তিনি মাতৃসঙ্গীতে বিভোর হয়ে ভক্তদের উপদেশ 
দিতেন। তিনি যত গান গেয়েছেন, তার মধ্যে এই শ্যামাসঙ্গীত 
বা মাতৃসঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। কীর্তনে বীর রসের অভাব 
অনেক সময় ঠাকুর মাতৃপঙ্গীতের মাধ্যমে পুরণ করতেন। এমনকি 
কীর্তনগানের মত মাতৃসঙ্গীতেও তিনি মাঝে মাঝে “আখর” দিতেন 
_যা মাতৃসঙ্গীতে বিরল।* রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সিছ- 
পুরুষদের রচিত শ্যামাসঙ্গী 5গুলিই ছিল তার প্রিয়; এছাড়া, 
অন্ঠান্ত সঙ্গীত রচয়িতাদের ভাবোন্দাপক মাতৃসঙ্গীতগুলিও তিনি 
নান। রাগরাগিণীতে গাইতেন। কীর্তনের মত মাতৃসঙ্গাতে ও তিনি 
মাঝে মাঝে উন্মও হয়ে নৃত্য করতেন। ভ্রাতুদ্পুপ্ত রামলাল, প্রিয় 
শিব্য নরেন্দ্রনাথ ( স্বামী বিবেকানন্দ) গ্রভৃতিকেও তিনি নিজে মাতৃ 
সঙ্গাত শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া, নিজে যেমন মাতৃসঙ্গীত গাইতে 
গাইতে মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হতেন অপরের গাওয়া মাতৃদঙীত শুনেও 
তিনি কখনে। কখনো সমাধিস্থ হতেন। নিজ ইঞ্টদেবী মা-ভবতারিণাকে 
তিনি অনেক সময় গানের মাধ্যমেই পুজা করতেন এবং সেগুলি 
সবই মাতৃসঙ্গীত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা৷ যেতে 
পারে *-- 

“মাষ্টার পূর্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। এ রাত্রে কাত্যায়ণী পুজ। ৷ 
ঠাকুর প্রেমাধিষ্ট হইয়। নাটমন্দিরে মা'র সম্মুখে দীড়াইয়া বলিতেছেন, 
“মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী__ 

তুমি ব্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি মে পাতাল। 
তোম। হতে হরি ব্রহ্ম, দ্বাদশ গোপাল ॥ 
দ্রশমহাবিষ্। মাতা, দশ অবতার । 
একার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ॥ 
৮ ৬১ 


ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে 
একেবারে মাতোয়ারা |” ( কথামৃত-২য় ভাগ ) 
লী গাঁ নী 

“ভূবন ভূলাইলি মা ভবমোহিনী' _নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে 
শ্রীশ্বীজগদন্বার সাম্নে বসিয়া ঠাকুর এইরূপে গাহিতেছেন, সঙ্গী ভক্তের 
কেহ বসিয়া, কেহ্‌ দাড়াইয়। স্তস্ভিত হাদয়ে ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া 
রহিয়াছেন। গাহিতে গাহিতে ভাবাৰিষ্ট হইয়া ঠাকুর দাড়াইয়৷ উঠিলেন, 
গান থামিয়া গেল, মুখের অধৃষ্টপূর্ব হাসি যেন সেইস্থানে আনন্দ 
ছড়াইয়! দিল |”... ( লীল! প্রসঙ্গ-_৪র্থ খণ্ড) 

রঃ সী ১) 

“প্রায় ১*ট1 বাঁজে। শ্রীযুক্ত রামলাল কালীঘরে মা-কালীর নিত্য 
পৃজা সাঙ্গ করিয়াছেন । ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার ভন্য কালীঘরে 
যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন । মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। ছুই একটি ফুল মা'র চরণে দিলেন। নিজের 
মাথায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার গীতচ্ছলে মার স্তব 
করিতেছেন-__ 

“ভবদারা ভয়হর! নাম শুনেছি তোমার ; 

তাইতে এবার দিয়েছি ভার, 

তারো, তারে মা, তারো মা ।” ( কথাম্ৃত__-এর্থ ভাগ ) 

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি নবই 

ঠাকুরের সাধনকালের সমাপ্তিতে ভক্তদের সাক্ষাতে ; কিন্ত খন তিনি 
মা-ভবতারিণীকে সাধনকালে নিজে পুঁজকরূপে পুজ। করতেন, তখন যে 
কতগান তিনি মাকে শুনিয়েছেন, তার সঙ্কান পাওয়। সম্ভব নয়; কারণ, 
সেই সময়ের গানের কথা বিশদভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ করা নেই। 
সে সব গানগুলি ছিল অপ্রকাশিত-কেবল ঠাকুর ও মা-ভবতারিণীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । এমনকি, দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পুরে কলকাতায় 
ঝামাপুকুরে থাকাকালীন প্রায়ই ঠাকুর সেই সময় ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেস্বরা 
কালীমাতাকেও গান গেয়ে শোনাতেন ; সে সব গানেরও কোন হাদশ 
৬২ 


পাওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। এমনিভাবে আমর! ঠাকুরের গাওয়া 
অনেক গানের প্রসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছি । 

ঠাকুর শুধু যে নিজেই মা-ভবতারিণীকে গান শোনাতেন, তা নয়; 
তার অনেক ভক্তদেরও এই বিষয়ে তিনি উৎসাহ দিতেন। ছুয়েকটি 
উদাহরণ ₹__ 

“( মণির প্রতি )-_-ভক্তিযোগে কুলকুগুলিনী শ্রীত্ত জাগ্রত হয়। কিন্তু 
ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার 
সহিত গাইবে-_ 
নির্জনে গোপনে-_ 

“জাগো মা কুলকুগুলিনী | 
তুমি, নিত্যানন্দস্বরূপিনী, 
প্রন্থপ্ত-ভুজগাকারা, আধার-পদ্মবাসিনী । 
গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ । ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।” 
( কথামৃত-_৪র্থ ভাগ ) 
সঃ সঃ সা 

“এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে সকলকে ধ্যানে বসাইয়। ঠাকুর গান ধরিলেন_ 

জাগো ম! কুলকুণ্ডলিনী”__ইত্যাদি। 

হঠাৎ লাটু উীন্া-রবে চীৎকার করিয়। উঠিল। শ্রবণমাত্র 
শ্রীরামকৃষ্ণ ত্ডাহার ছুই স্বন্ধে হস্ত স্থাপনপূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু 
যেন আসনে বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না- শীঘ্রই বাহ্জ্ঞান 
হারাইলেন ; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল ।” 

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিক। অদ্ভুতানন্দ প্রদঙ্গ )__দ্বামী গম্ভীরানন্দ। 

ভক্তদের মধ্যে মাতৃসঙ্গীতের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারের এরূপ ঘটন৷ 
বন্ধ আছে-_উদ্াহরণ বাড়াবার প্রয়োজন নেই । 

মাতৃসঙ্গীতে কীর্তনের মত ঠাকুরের 'আখর' দেওয়ার কথা আগেই 
বল! হয়েছে । তিনি প্রধানতঃ কীর্তন্গায়ক ছিলেন বলেই মাতৃসঙ্গীতে 
“আখর' দেওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল । কয়েকটি .উদাহরণ ₹-_ 

“রাজনারাকণ গান ধরিলেন-_ 


“অভয় পদে প্রাণ সপেছি। 
আমি, আর কি যমের ভয় রেখেছি'__ইত্যাদি। 
ঠাকুর খানিক শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়! দাড়াইয় পড়িয়াছেন ও 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাহিতেছেন। ঠাকুর “আখর' 
দিতেছেন__ওমা, রাখ মা! আখর দিতে দিতে একেবারে সমাধিস্থ ।” 
( কথামুত--৫ম ভাগ ) 


সা ০ সঁ 


“এই বলিয়া! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্ধ বর্ষণ 
করিতে করিতে গান গাহিলেন-_ 
“যতনে হাদয়ে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে, 
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ নাহি দেখে। 


৮ ঞ ৮ 


রসনারে সঙ্গে রাখি, মে যেন মা ব'লে ডাকে-_ 
( মাঝে মাঝে সে যেন মা কলে ডাকে )॥ 


ষঁ যা ৪ 
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে 
(খুব যেন সাবধানে থাকে ))” ( কখামুত-_-১ম ভাগ ) 
উপরের বন্ধনীর মধ্যে ভাষাগুলি “আথর”- ঠাকুরের নিজের দেওয়া । 
হা ধা চু 


*ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাইতে লাগিলেন__ 
“কভু কমলে কমলে থাকো! মা! পুর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী + 
ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন ও গাহিতেছেন__ 
“ওম৷ পূর্ণবহ্ম সনাতনী” |” 
( কথামৃত-_৪র্থ ভাগ ) 
এখানে ঠাকুরের গাওয়া গানের অংশটি মূলতঃ “আখর । 


কচ গং ৪ 


শি 


“ঠাকুর আবার গাহিতেছেন... 
“আপনাতে আপনি থেকে। মন, যেওনাকো কারো ঘরে । 
যা চাবি তা বসে পাবি, (ওরে ) খোজ নিজ অস্তঃপুরে ॥" 
ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন--যুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়” 
শেষের অংশটি আখর। ( কথামত - ৩য় ভাগ ) 
“বাহাদশ। প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন-_« 
নাচ ম ভক্তবুন্দ বেড়ে বেড়ে; 
আপনি নেচে নাচাও গো মা; 
( আবার বলি ) হ্থাদ্বিপদ্মে একবার নাচ মা; 
নাচ গো৷ ব্রহ্মময়ী সেই ভূবনমোহনরূপে ।” 
( কথামৃত--১ম ভাগ ) 
কীর্তনে ঠাকুর যেমন নৃত্য করতেন, সমাধিস্থ হতেন, মাতৃসঙ্গীতেও 
তিনি মাঝে মাঝে আনন্দে নৃত্য করতেন এবং সমাধিস্থও হতেন। 
মাতৃদঙ্গীতে ঠাকুরের সমাধিলাভের প্রচুর বর্ণন! কথামৃত-গ্রন্থের নানা- 
স্থানে উল্লেখ আছে-_তৃষ্টাস্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, 
মাতৃসঙ্গীত শুনে, গেয়ে সমাধিস্থ হওয়া, তার সঙ্গে নৃন্য কর বা কখনে। 
কখনো “আখর' দেওয়াঁ_এগুলি যেন ঠাকুরের কাছে ছিল অতি সরল, 
যদিও বিষয়গুষল খুবই হুরূহ এবং দুর্পভ। মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার 
ফলেই যে তান মাতৃসঙ্গীতে এমন চরমাবস্থ। প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে কথ 
বলাই বাহুল্য । 
ঘে মাতৃসঙগীতগুলি ঠাকুর গাইতেন, তার মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 
তিল্লেখযোগ্য 
“ডুব দেরে মন কালী বলে” 
“কে জানে কালী কেমন” 
“মন কি তত্ব করে! তারে” 
“আয় মন বেড়াতে যাবি” 
“ম্থরাপান করিনা! আমি” 


“অভয়পদে প্রাণ ঈপেছি” 
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“এবার কালী তোমায় খাব” 

“মনরে কৃবি কাজ জানে না” 

“আর ভূলালে ভুঙ্গব না মা” 

“ভেবে ছাখ মন কেউ কারে নয়” 

“এবার আমি ভাল ভেবেছি” 

“আমি এ খেদে খেদ করি” 

“্াম। ম! উড়াচ্ছ ঘুড়ি” 

“ভাব কি ভেবে পরাণ গেল” 

“যতনে হৃদযে রেখে। আদরিণী শ্টাম। মাকে” 
“আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকে। কারু ঘরে” 
“শ্যামা মা কি আমার কালে রে” 

“মনজালে। আমার মন ভ্রমরা” 

“খ্যামাধন কি সবাই পায়” 

“সদানন্দময়ী কালী” 

“্ছ্যাম।া মা কি কল করেছে” 

“কখন কি রঙ্গে, থাকো মা সঙ্গে” 

“গিয়া গঙ্গ। প্রভাসাদি” 

“শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘ্বুডিখান উড়্তেছিল” 
“আমি হুর্গা ছুর্গা ছুর্গা বলে মা যদি মরি” 

“গে! আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ ক'রোনা” 
“শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দমগনা” 

“বলোরে শ্রীহর্গ নাম” 

“এমনি মহামায়ার মায়া” 

“ডাক দেখি মন ডাকার মত” 

“ভূবন ভুলাইলি ম৷ হরমোহিনী” 

“আমায় দে মা পাগল ক'রে” 

“লসকলি তোমারি ইচ্ছা” 

“আমার ম। ত্বং হি তারা” 


“দোষ কারো নয় গে মা” 

“নামেরি ভরসা কেবল শ্যাম গে। তোমার” 

“কোন্‌ হিসাবে হরন্ছদে” 

“জাগো ম। কুলকুগ্ডলিনী” 

“ভবদার। ভরছরা নাম শুনেছি তোমার” 

“এ কি ৰিকার শঙ্করী” 

“তার তারিণী এবার ত্বরিত করিয়ে” 

“এ সব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা” 

“ম। কি শুধুই শিবের সতী” 

“জয় কালী জয় কালী ঝলে যদ্দি আমার প্রাণ যায়” 

“হৃর্গানাম জপে। সদা রসনা আমার”***ইত্যাদি । 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঠাকুর ও স্বামীজার 
মধো এই মাতৃসঙ্গীত একটি আত্মিক সেতু রচনা করেছিল। প্রথম 
জীবনে স্বামীজী ব্রাহ্গাসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, সমাজের প্রভাবে 
পৌত্তলিকতায় বিশ্বাম করতেন না। এমন কি, যখন প্রথম প্রথম ঠাকুর 
প্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি যেতেন, তখনও তার মনে এই বিরোধীভাব 
বিদ্যমান ছিল। অবশেষে পিতৃবিয়োগের প্র, সংসারের নান। প্রতিকূল 
অবস্থায় প'ড়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুঃখ-দারিজ্ৰয 
মোচনের জন্ উপস্থিত হ'লে, ঠাকুর তাকে মা-ভবতারিণীর মন্দিরে 
পাঠিয়ে দেন এবং মায়ের কাছেই অন্নসংস্থানের জন্ত প্রার্থনা জানাতে 
উপদেশ দেন। কিন্তু স্বামীজী সেদিন মা-ভবতারিপীর মুতিতে জীবস্তরূপ 
দর্শন করেন এবং মায়ের কাছে বিবেক-বেরাগ্য প্রার্থন। করেন। এখানে 
উল্লেখ্য, ম্বামীজী কোন কিছু যাচাই না ক'রে, কখনে। তাকে জীবনে 
স্বীকার করতেন ন! : এমনকি, নিজের গুরুকেও তিনি সকল বিবয়ে 
যাচাই ক'রে, তবে নিজ হৃদয়ে বরণ করেছিলেন। তেমনি, সেদিনের 
পরীক্ষাতেও তিনি মা-ভবতারিণীর মুতির কাছে উপস্থিত হয়ে দিব্যানু- 
ভূতির অধিকারী হন এবং মা-কে স্বীকার করেন। “নরেন কালী মেনে, 


-__-এই আনন্দধ্যনিতে সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠ মুখরিত হয়ে ওঠে। এরপর 
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থেকেই স্বামীজী প্রকৃত মাতৃসঙ্গীত গাওয়া সুরু করেন এবং ঠাকুরকেই 
সঙ্গীঙ্চের গুরুরপেও বরণ করেন । প্রকৃতপক্ষে, মাকে জীবস্তরূপে দর্শন 
করার পর থেকেই, স্বামীজীর গাওয়া মাতৃঙ্গীতগুলিও জীবন্ত হয়ে 
উঠেছিল । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজীর প্রথম মাতৃসঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে 
ঠাকুরের গৃহা'শদ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্তালেন প্রদত্ত একটি বিবৃতি থেকে জান 
যায় যে, যেদিন ঠাকুরের কাছে স্বাখাজা মা-ভবতাপিণীকে স্বীকার করেন, 
ঠিক তার পরের দিন ছুপুরে নৈকুণ্টনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে, যে 
ঘটনাটি ঘটে, গার সঙ্গে ঠাকুর কর্তৃক স্বামীজীকে মাতৃসঙ্গীত শিক্ষাদানের 
ঘটনাটিও জড়িত। ঘটনাটি এইরকম £__ 

“অদ্য মধ্যান্তে দাক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকা গৃহে 
বসিযা আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পাশ্বে শয়ন কবিয়া নিদ্রা 
যাহতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে । নিকটে 
যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, “ওরে 
দেখ, এ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মানত না, 
কাল মেনেছে । কষ্টে পড়েছে, তাই মা'র কাছে টাকা-কড়ি চাইবার 
কথা লে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না;__বলে, “লজ্জা 
করলে'! মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে “মা'র গান শিখিয়ে দাও, 
_-“মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম । কাল সমস্ত রাত এঁ গানট। 
গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুচ্ছে।” 

( লীলাপ্রসঙ্গ-_-৫ম খণ্ড ) 
ভক্তগণ | একবার স্মরণ করুন সেই অস্ৃতপুঞ্জিত চিত্রটি ! স্থান_ 
দক্ষিণেশ্বর, সঙ্গীতশিক্ষক -ন্বয়ং রামকৃষ্ণ ছাত্র-_ স্বামী বিবেকানন্দ 
(তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ), আর শিক্ষণীয় বস্ত- মাতৃসঙ্গীত | সত্যই 
এমন চিএ ন্মরণ করা তাগ্যের কথ!| ঠাকুর শেখাচ্ছেন-_ন্বামীজা 
শিখছেন-_-কথনো। উভয়ে একসঙ্গে গাইছেন । এ এক অপূর্ব পরিবেশ 
--ভাবতেও আনন্দ লাগে। ঠাকুরের কাছে শেখার পর যখন স্বামীজী 
নিজে মুক্তকণ্ঠে নুললিত স্বরে গান গাইবার সময় বিশ্বাত্বার সঙ্গে একীভূত, 
৬৮ 


--তখনকার সেই দুষ্ট ম্মরণ করলেও বিহ্বলতা আসে নাট্যাচধ 
গিরিশচন্দ্র তার *ম্বামী বিবেকানন্দ” প্রবন্ধের একস্থানে যে-কথা 
বলেছেন, তা অমোঘ সত্য । তিনি বলেছেন_-“যদি কেহ ভাগাক্রমে 
তাহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়। 
থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ-চক্তিবিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়! 
থাকেন, তিনি হাদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান-ভক্তির পার্থকা লোকে 
অজ্ঞানবশতঃ করিয়। থাকে । জ্ঞান-ভক্তি এক-জ্জান কিবেকানন্দ, 
ভক্তি পরমহংস অভেদ ।” প্রকৃতপক্ষে, ঠাকুরের কাছে শেখা মাতৃসঙ্গীতই 
“ছল স্বামীজীর মাতৃখক্তি । মাতৃভাবানুরাগী ঠাকুর শ্রীরানকুষের সঙ্গীত- 
সাধক প্রধান শিত্য স্বামী বিবেকানন্নও যে মাতৃসঙ্গীতানুরাগী হনেন-__এ 
কথ বঙ্গাই বাহুল্য । শ্যামাসঙীত ছূর্গাসঙ্গীত, আগমনীসঙ্গাত প্রভৃতি 
বিভিন্ন মাতৃদঙ্গীনে স্বামীজী ভরপুর থাকতেন এবং এই সঙ্গ তগুলির 
মাধমে ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্ণের হৃদয়-সাগরে মাতৃভাবের বন্তা। বইয়ে দিজেন। 
এমনকি, স্বামীজীর জীবন অবসানের দিনেও বেলুড় মঠে তার কণ্ঠে যে 
শেষ সঙ্গীতটি ধ্বনিত হয়েছিল, সেটিও ঠাকুরের প্রিয় মাতৃসঙ্গীত-_ শ্যামা, 
মা! কি আমার কালো । 


৩৯ 





ভজন গান শ্রীরাম 


কীর্তন, মাতৃসঙ্গীত ছাড়াও ভজন, বাউল এবং অন্ঠান্ত ভাবোদ্দীপক 
সঙ্গীতেও উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ । 

ভক্জন গান কেবলমাত্র ঈশ্বর উপাসনায় গাওয়া হয় । ভগবানের কাছে 
আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপকরণরূপেই ভজন গান ভক্তদের কাছে 
আদরণীয়। প্রধানতঃ হিন্দী ভাষাতে ভজন গান রচিত হলেও, হিন্দীর 
অনুকরণে বাংলা বা অন্তান্ত ভাষাতেও কিছু কিছু ভজন গান প্রচলিত 
আছে। যে কোন রাগে ভজন গান গাওয়া যায় । তুলসীদাল, স্থরদাস, 
মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক-সাধিকাগণ এই ভজন গানের প্রধান প্রবর্তক | 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দী ভাষায় ভজন গানগুলি গাইতেন। ঠাকুরের 
হিন্দী ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে উল্লেখ আছে-__ 

*পণ্ডিতজী হিন্দীতে বরাবর কথ! কহিতেছেন।.. পগ্ডিতজী হিন্দীতে 
এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির 
অর্থ বলিয়া দিতেছেন।” 

( কথাম্ৃত--২ ভাগ ) 
নৃতরাং, ঠাকুর যে শুদ্ধ হিন্দী ভাষাতেও ভজন গাইতেন, একথা 
বলাই বান্ছল্য । ভজন সম্পর্কে ঠাকুরের অভিমত £__ 

“শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি )--তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ 
তিন প্রকার-_বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে 
আছে-_কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ-_তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের 
নাম গুণগান করে ষে আনন্দ, তার নাম ভঞ্জনানন্দ। আর ভগবান 
দর্শনের যে আনন্দ, তার নাম ব্রহ্মানন্দ |” 

( কথামত _-৩য় ভাগ ) 
এখানে উল্লেখ কর! আবশ্ক যে, ভজন গানের আনন্দকেই ঠাকুর 
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অবশ্য ভজনানন্দ বলেননি ; ঈশ্বরের নাম গুণগানই ভজনানন্দের মধ্যে 
পড়ে এবং সেই হিসাবে কীর্তন, মাতৃসঙগাত, ভজন গান প্রভৃতি লবই 
ঈশ্বরের নাম 'গুণগান। ঠাকুর ষে সব ভজন গাইতেন, তার মধ্যে 
মীরাবাঈ, তুলসীদাম ও কবীরের ভঙ্জনও ছিল। ভজন গানগুলি 
ঠাকুরের এত কণস্থ ছিল যে, ভক্তদের উপদেশছলে অন্তান্ত গানের মত 
ভজন গানেরও আংশিক গেয়ে ব তার উদাহরণ দিয়ে, ঈশ্বরীয় তত্ব 
বোঝাতেন। ছু'একটি দৃষ্টাস্ত-_ 

“গ্রীরামকৃ্* সর্বদা ভার নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা 
তার কাছে ফেলে রাখতে হুয়। যেমন আমার পিঠে ফোড়া হয়েছে, 
সব কাজ করছি, কিন্তু মন ফেুড়ার দিকে রয়েছে । রামনাম কর। বেশ। 
যে রাম দশরথের ছেলে, আবার জগৎ স্থষ্টি করেছেন; আর সর্বভৃতে 
আছেন। আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে । 

“ওহি রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেট! ; 

ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব সে নিয়ার। ॥” ” 

( কথাম্বত-_-৫ম ভাগ ) 
মাঃ ঞ ০ 
*্রীরামকৃ্- _সত্যকথ|। কলির তপস্যা । কলিতে অন্ত তপস্যা 
কঠিম। সত্য থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছেন, 
“সত্যকথা, অধীনতা, পরক্ত্রী মাতৃসমান , 
এই সে হুরি না মিঙ্গে তুলসী বুট, সমান ।' ' 
( কথামুত- ওয় ভাগ ) 
নী ফু ৪ 

“শ্রীরামকৃ্ণ (প্রাপকৃষ্ণের প্রতি )--*বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে 
চৈতন্কই হয় না_ভগবানলাভ হয় না--+বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা 
হয়। সরল ন! হ'লে তাকে পাওয়া যায় না” 

“এই সি ভক্তি কর ঘট ভিতরে, ছোড কপট চতুরাই। 

সেবা বন্দি আউর অধীনতা, সহন্রে মিলি রদুরাই ॥ 

( কথামৃত-_৪র্ঘ »গ) 
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“শ্রীরামকৃষ্ণ ( বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) -যে সমন্বয় 
করেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই একাঘেয়ে । আমি কিন্ত দেখি-_সব 
এক । শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদাস্তমতে সবই সেই এক-কে লয়ে । ঘিনিই 
নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই নানারূপ। 

ধনিগুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহ তারি; 
কারে নিন্দো, কারে বন্দো, দোন। পাল্ল। ভারী 1 ” 
( কথামৃত-_৪র্থভাগ ) 
ঠাকুর নিজেও যেমন ভাল ভাল ভজন গান জানতেন বা গাইতেন, 
তেমন ভাল ভজন গান শুনতেও ভালবাসতেন । যেমন-_ 

“গ্রীরামকৃ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি )-আর এঁটে “যো কুছ হ্যায় সে 
তু'হী হায় । নরেন্দ্র গানটি গাইতেছেন-_ 

তুঝসে ৩ দিল্‌কে। লগায়া, যে৷ রি হায় সে! তু হী হ্যায় 


হরি এক দিল্মে হ্যায় তু সমায়া, যো কুছ, দিনত রর 
ইত্যাদি। 
হরি এক দিল্মে'-_এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া 
বলিতেছেন যে, তিনি প্রতে]কের হাদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্ধামী ।---৮ 
( কথামুত-_-২য় ভাগ) 
ঠাকুরের নিজের গাওয়া ভজন গান সম্পর্কে জানা যায়, যেমন 
“ঠাকুর তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়া শুইলেন। পপণ্ডিতজীর পুত্র 
ও ভক্তকয়টি মেজেতে উপবিষ্ট। ঠাকুর শুইয়। শুইয়! গান ধরিলেন-- 
'হরিসে লাগি রহরে ভাই, 
তেরা বনত বনত বনি যাই, 
তেরা! বিগড়ী বাত বনি যাই। 
অঙ্ক তারে বঙ্ক। তারে, তারে সুজন কশাই : 
শুগা পড়ীয়কে গণিক। তারে, তারে মীরাবাঈ ॥ ” 
( কথামৃত--২য় ভাগ) 
প্‌ 


ঠাকুরের অন্যতম পার্যদ স্বামী অথগ্ানন্দ মহারাজ তার “স্মৃতিকথা? 
গ্রন্থে লিখেছেন “যখনই এ রকম হিন্দুস্থানী বা রাজপুতানার ভক্তের 
তার কাছে আসত, ঠাকুর এই গানটি গাইতেন-__ 
“হরিসে লাগি রহরে ভাই” *-ইত্যাদি । 
হাসতে হাসতে এই গানটিও গাইতেন-_ 
“দিল রামকে। নেহি জানা হৈ, 
তে। সো জানা হৈ সো কেয়ারে । 
'দল রামকে। নেহি কিয়া 
তো যে! কিয়া সে কেয়ারে ॥ ৮ 


ঠাকুরের অপর পার্ধদ হ্বামী সারদানন্দ মহারাজ তার “লীলা প্রসঙ্গ 
গ্রন্থে লিখেছেন_ 


“রামাইৎ বাবাজীদের নিকটে যে সকল ভগবানের ভজন শিখিয়া- 
ছিলেন, তাহ। গাহিয়। আমাদের শুনাইতেন | যথা_ 


“মের! ) রামকে। ন' চিনা হায় দেল»...ইত্যাদি। 


অথবা-- 
'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘঘুপতি রঘুরায়ী”-. ইত্যাদি । 
অথবা গাহিতেন-- 


'রাম ভজ। সেই জিয়ারে জগমে, 


রাম ভা! সেই জিয়ারে ।, 
'থবা_ 


“মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে, তারণওয়ালে--. | * 
এ ছাড়াও, কবীরের বিখ্যাত ভজন _“মোকৌ। কহ ঢুড়ে বন্দে, 
মৈ'ত তেরে পাশ মে'__গানটিও ঠাকুর গাইতেন। 

ঠাকুরের গাওয়৷ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভজন গান-_ 
ছহুরিসে লাগি রহরে ভাই" ; 
“মের। ) প্লামকো। ন! চিনা হ্যায় দেল ; 
“সীতাপতি রামচন্দ্র রঘূপতি রঘুরায়ী' ; 
“রাম জা সেই জিয়ারে জগমে' ? 
“মের! ) রাম বিন! কোহি নেহী তারণওয়ালে+ _ইত্যার্দি। 
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প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দও একজন প্রখ্যাত ভজন গায়ক 
ছিলেন। তজন গানের প্রতি স্বামীজীর এত অনুরাগ ছিল বে, তিনি 
নিজেই হিন্দী ভাষায়__“সুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া_ভজন গানটি 
রচনা ক'রেছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় সারা ভারত পরিভ্রমণের 
সময়েও ত্বামীজীর মুখে নানাস্থানে ভজন গান গাওয়ার কথাও 
জানা যায়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ১৮৯১ শ্রীষ্টাবে খেতড়ী রাজ্যে 
একজন বাইজীর মুখে তঞ্ছন গ্রান শুনে স্বামীজী মুখ্ধ- হয়েছিলেন । গানটি 
ছিল অন্ধ কবি স্ুরদাদের বিখ্যাত ভজন গান-_প্রভূ মেরে অবগুণ 
চিত না ধরে।।” খেতড়ী-রাজার দরবারে উক্ত বাইজীর গানের ব্যবস্থা 
হওয়ায় শত অনুরোধ সত্বেও সেদিন স্বামীজী এ বাইজীর গান শুনতে 
সম্মত হননি ; এমন কি, বারাঙ্গনা নর্ভকীকে দরবারে উপস্থিত হতে দেখ! 
মান্রই চিরব্রচ্ষচারী স্বামীজী তৎক্ষণাৎ দরবার ত্যাগ করার জন্য উঠে 
দাড়াতেই, নর্তকী স্বামীজীর কাছে ক্ষম! ভিক্ষা করেন এবং স্ুরদাসের 
এঁ বিখ্যাত ভজন গানটি গাইতে থাকেন-_ হার মর্মার্থ, প্রভু যেন আমাকে 
ঘ্বণা ন|। করেন, দোষ না ধরেন, দয়া ক'রে যদি পারে যাওয়ার ব্যবস্থা 
ক'রে দেন__এই প্রার্থনা । সত্যই সেদিন নর্ভকীর কণে স্ুরদাসের 
ভাষ! এবং স্থরের আকুতিতে স্বামীজী সম্পূর্ণ অভিভূত হ'য়ে পড়েন এবং 
সেই গান শুনে আত্মোপলব্ধির আনন্দে আত্মহারা হন। এমন কি, 
পরবর্তাকালে স্বামীজী নিজে এই গানটি শিখে মাঝে মাঝে গেয়ে 
ভজনানন্দে মাতোয়ারা হতেন। 
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বাউল গান শ্রীরামকফ্ 


বাউল-গানের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং 
তিনি উত্তমরূপে বাউল-গানও গাইতেন । বাউল-গানও' আধ্যাত্মিক 
সাধনার ফলশ্রুতি এবং বঙ্গদেশে এই গান লোক সঙ্গীতের পধ্যায়ে 
পড়ে। ভগবতপ্রেমে আত্মভোলা গায়ককেই সাধারণতঃ “বাউল” বা 
“বৈরাগী” বল হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা আবেগসহ এবং দেহ- 
তত্বের কথাও বাউল গানে থাকে । এই বাউল-গান সম্পর্কে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ তার বিশেষ বাউল-প্রীতি সম্পর্কে বলেন £__ 

“আমার লেখা ধারা পড়েছেন, তারা জানেন, বাউল পদাবলীর 
প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।.*, 
আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ ক'রেছি এবং অনেক 
গানে অন্ত রাগ-রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল 
স্থরের মিলন ঘটেছে । এর থেকে বোঝা ষাবে বাউলের স্থুর ও বাণী 
কোন্-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে । আমার 
মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক 
বাউপগগ কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল-_ 

কোথায় পাব তারে, 
আমার, মনের মানুষ যেরে ! 
হারায়ে, সেই মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে । 
কথ৷ নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের ষোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জল 
হয়ে উঠেছিল ।” (সঙ্গীতচিন্তা ) 
প্রকৃতপক্ষে এই সহজ ভাবায়, সহজাত বাউঙ্গ গানের মধ রল 
মাগরের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়। যায়,.-তাই বাউল-গান সহজেই, 


ণ৫ 


শ্রোতার মন আকৃষ্ট করে। “বাউল নাধনা” সম্পর্কে ঠাকুর 
স্রীরামকৃষ বলেন-€*শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদাস্তমতে 
পরমহংস। বাউগ বৈষ্ুবদের মধ্যে সাই । '্াইয়ের পর আর নাই 1) 
বাউল পিন্ধ হলে সাই হয়। তখন নব অভেদ। অর্ধেক মালা 
গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। হি'ছুর নীর- _মুসলমানের পীরঃ। 
সাইয়েরা বলে-_আলেখ ! আলেখ ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম ; ওর! বলে 
আলেখ। জীবদের বলে--আালেখ আসে, আলেখ বায়; অর্থাৎ 
জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয় !.**-*ওরা অনেকে রাধা 
তন্ত্রের মতে চলে। পর্চতত্ব নিয়ে সাধন করে। পৃথিবীতত্, জল ত্র, 
অগ্নিতত্ব, আকাশতত্ব_-মল, মূত্র, রজ, বাজ এই সবতত্ব! এসব সাধন 
বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে 
ঢো%11” ( কথামৃত---৪র্থ ভাগ ) 

অবশ্য 'বাউল-সাধনা, বিশেষতঃ “পঞ্চতত্ব সাধনা” এবং “বাউল- 
গান এক পর্যায়ে পড়েনা । বাউল-সাধনা না ক'রেও, অনাবিল 
আনন্দে বা আবেগে বাউলগন গাওয়া হয়। তাই বাউল-সাধনা না 
করলেও, বাউল-গানের প্রতি ঠাকুরের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল, 
যার ফলে তিনি মাঝে মাঝে ভক্তদের কাছে উচ্চস্তরের বাউল-গান 
গেয়ে শোনাতেন এবং তার কাছেও মাঝে মাঝে বাউলের দলও 
আসতেন। যেমন--“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্ৰিরে মধ্যাহ্ন 
সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা ছুইটা হইবে। শিবপুর 
হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তের! আসিয়াছেন 1” 

( কথাম্ৃত-__৪র্থ ভাগ) 

ঠাকুর নিজেকে একজন বাউল জ্ঞান করতেন এবং পার্ধদদের 
বলতেন-_“বাউলের দল হঠাৎ 'এলো-_নাচলে, গান গাইলে ; আবার 
হঠাৎ চলে গেল! এলো-_গেল, কেউ চিনলে না ।” 

( কথাম্থত-_ওয় ভাগ ) 

এমনকি, ঠাকুর যে আবার বাউল বেশে অবতীর্ণ হবেন, মে কথারও 

ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ! যথা ঃ-_ 


শত 


“একটি লোক সাধুদর্শন করবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
কখনও কখনও যেতেন। তিনি পালা ও বেঁটে ছিলেন। ঠাকুর 
তাকে 'ঝুনো৷ সরষে বলে ভাকতেন। ঠাকুরের দেহ যাবার অনেক 
বছর পরে যখন তিনি শিলংএ চাকরী করেন, সেই সময় ঠাকুরের 
বিশেষ ভক্ত হন। তাদের পিস শিলং থেকে ঢাকায় আমে এবং পরে 
রশচি যায়। রাচিতে রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন, হঠাৎ কার ডাকে 
তার ঘুম ভেঙ্গে যেতে শোনেন যে,কে ডাকছে, “ও ঝুনো সরষে ? 
অবাক হয়ে ভাবছেন, আমার এ নামতো। কেউ জানে না- ঠাকুর 
ডাকতেন। দরজ৷ খুলে দেখল্পেন, ঠাকুর দীড়িয়ে__-গেরুয়৷ পরা, খড়ম 
পায় চিমটে হাতে! "২ * 

মাকে জিড্ঞাসা করিলাম, “মা, খড়ম পায়ে চিমটে হাতে কেন 
দেখলে ? মাঁ-দন্নাসীর বেশ। তিনি যে বাউলবেশে আসবেন 
বলেছেন। বাউলবেশ, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝু'টি, এতখানা দাড়ি। 
বললেন, বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ 
করবে, ভাঙ্গ। পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে ।” যাচ্ছেন তে! 
যাচ্ছেন, খাচ্ছেনতো। খাচ্ছেন_-কোন দ্িকবিদিক খেয়ালই নেই । 

আমি-_বর্ধমানের রাস্তা কেন? 

মা--'এই দিকে দেশ' ( জন্মস্থান )। 

আমি-_-“তবে কি বাঙালী”? 

মা-হ্যা, বাঙালী । আমি শুনে বললুম, “ও কিগো, তোমার 
একি সাধ ? তিনি হেসে বললেন, “হা, তোমার হাতে ভাঁকো। কলকে 


আমি-__“মা, শাস্ত্রে তো দশ অবতারের কথ। আছে। চৈতন্য, 
রামকৃষ্ণ, এসব অবতারে তে। কথ। নেই ।? 
মাতার 1ক জান, সব খেলা, খেয়াল! 
আমি--কোন গ্রামে জন্ম নেবেন? 
ম। “কি জানি, জানিনে” বলিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন ।” 
(শ্ীপ্রীমায়ের কথা-_দ্বিতীয় ভাগ-_ উদ্বোধন প্র্াশিত ), 
৭৭ 


বাউল-প্রেমিক শ্রীরামক্ যে সব বাউলগাম গাইতেন, ভারমধ্যে 
'নিয়লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £_ 

“ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন” 

“সহজ মানুষ না হলে সহজকে যায় না চেনা* 

“প্রেমিক গোকের স্বভাব স্বতস্তর” 

“মনের কথ কইব কি সই, কইতে মানা” 

“দরবেশ দীড়ায়ে, সাধের করোয়। ধারী” 

“এসেছেন এক ভাবের ফকির” 

“গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়” 

“কার ভাবে গৌর বেশে মজালে হে প্রাণ” - ইত্যাদি । 

এই লব বাউল গান ছাড়াও ঠাকুর ব্রদ্মাসঙ্গাত ও ভাবোন্দীপক নান৷ 
বাংলা গান গাইতেন, বা শুনতে ভালবাসতেন । যে সব গানগুলি 
শুনে তিনি আনন্দ পেতেন, তার মধ্যে অধিকাংশ গানই স্বামীজীর 
কণ্ঠে গাওয়া । এছাড়া ভ্রাতুদ্ুত্র রামলাল, ভক্ত ভবনাথ, ভক্ত ভৈরব 
গিরিশচন্দ্র, ব্রাঙ্মতক্ত ভ্রেলোক্যনাথ সান্তাল প্রভৃতির কণ্ঠেও তিনি 
ভাবোদ্দীপক নান বাংল! গান শুনে আনন্দ লাভ করেছেন। গানগুলির 
কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করা হ'ল £-_ 

“বিপদ ভয়বারণ, যে করে ওরে মন”; “তোমারেই করিয়াছি 
জীবনের ঞ্ুবতার ;” “অহঙ্কারে মত্ত সদ অপার বাসনা” ; “চমতকার 
অপার জগৎ রচনা তোমার”; “মহা সিংহাসনে বমি শুনিছ হে 
বিশ্বপিতা” ; “ওহে রাজ রাজেশ্বর দেখ! দাও” ; “চিদাকাশে হ'ল পুর্ণ 
প্রেম চত্দ্রোদয় হে” ; “সুন্দর তোমার নাম দীন শরণ হে”; “মন চলো 
নিজ নিকেতনে” ; “যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে” ; সব দুঃখ 
ঘুর করিলে দরশন দিয়ে”; “আমার এই সাধের বীণে যত্বে গাঁথা 
তারের হার” ; “জুভাইতে চাই, কোথায় জুড়াই”-__ইত্যাদি। 
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তৌতুক গীতিঢত শ্রীরাসকৃষ্ণ 


রসিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কৌতুক-গীতিও গাইতেন । 
বৈচিত্র্-বিলাসী শ্রীরামকৃষ্ণ মা-ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন-_ 
৮/মা, আমায় রসে বশে রাখিস্__শুকৃনো সন্ন্যাসী করিস না।' 
সেজন্য প্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্স-বৈচিত্র্যের নান। ঘটনার কথাও অনেক 
জান! যায়; তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অনাবন্যক | শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া 
হামি বা কৌতুকের গান সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য এখানে পরিবেশিত হ'ল 
যা আমাদের পক্ষেও আনন্দসহকারে উপভোগ্য । তবে, তৎকালীন 
হাসির গানে অনেক সময় যে রকম গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হত, সেই সময়ে 
এঁ ভাষা ব্যবহারে কেউ দোষ ধরতেন না, য। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে 
শ্রুতিকটু বলে মনে করা স্বাভাবিক । কিন্তু গানের ভাষাগুলি নিছক 
আনন্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হত এবং সেগুলি অশালীন উদ্দোস্ঠে প্রয়োগ 
হত ন1। উদাহরণস্বরূপ ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ির একটি ঘটন৷ 
স্মরণ কর! যেতে পারে । যেমন £-- 


“ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়ে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 
বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরের কন্ঠ। তাহাকে নমস্কার 
করিয়াছিল; তাহার বয়স ৬।৭ বংসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া 
আসিলে পর মেয়েটি তাহার সহিত কথ! কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও 
ছু'একটি সমবয়ক্ষ ছেলে মেয়ে আছে ।--"ঠাকুর মেয়েটিকে গান 
গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল-_“মাইরি, গান জানিনা? । তাহাকে 
আবার অনুরোধ করাতে, বলিতেছে, “মাইরি বল্লে আর বলা! হয়? 
ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাছিতেছেন। 
প্রথমে বেলুয়ার গান, তারপর-_ 
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“আয়লো তোর খোপা বেধে দি; 
তোর ভাতার এলে বলবে কি! 
( ছেলের ও ভক্তের! গান শুনিয়! ছাসিঠেছেন )1% 
( কথামত --৪র্থ ভাগ ) 
ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন "উপলক্ষে 
একটি বর্ণনায়.আছে £-_ 

“কেশবাদি ভক্তগণ প্রাঙ্গণে বনিয়া খাইতেছেন। ঠাকুর নীচে 
আসিয়া! তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাদের আনন্দের 
জন্য লুচি মণ্ডার গান গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন '” 

( কথামৃত--€৫ম ভাগ ) 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজের একটি বর্ণনা থেকে জান! যায়- 
“আমাদের স্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাহার সম্মুখে 
ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামীগী তখন ব্রান্গমমাজে যাতায়াত করেন 
এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসন। ও ধ্যানাঙ্দি 
করিয়া থাকেন। সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরজন চিত্ত সমাধান 
কররে' ইত্যাদি ব্রহ্ম সঙ্গীতটি তিনি অন্ুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া 
গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে-_“ভজন- 
সাধন তার কররে নিরন্তর ; ঠাকুর এ কথাগু'ল স্বামীজার মনে দৃ 
মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহস1 বলিয়া! উঠিলেন, “না না, বল-_ভজন- 
সাধন তার, কররে দিনে তৃবার'--কাজে যাহ! কারবি না, মিছামাছ 
তাহ! কেন বলিবি?” সকলে উচ্চস্বরে হানিয়া উঠিল, ম্বামীজীও 
কিঞিৎ অগ্রাতিভ হইলেন।” ( লীলাপ্রসঙ্গ_ পঞ্চম খণ্ড ) 
একদা৷ দাঁক্ষণেশ্বরে রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের 
উপস্থিতিতে তার জন্মোৎসব পালনের দিনের একটি ঘটনা £-_ 

“বেল। প্রায় হুইটা, এইবার পউক্তি ভোজের উদ্ভোগ। চিড়া, 
দধি ও চিনি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া! ঠাকুর বালকের মত বলিলেন, 
“রামের কি ছোট নজর, আমার জন্মোৎসবে কিন চিড়ের ব্যবস্থা করল । 
ভদ্র সন্তান ভক্তগণের পক্ষে শাতের দিনে চিড়া-দাহর ফলার নুখ- 
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জনক নহে ভাবিয়া, তাহাদিগকে আনন্দ-ভোজন করাইবার অভিলাষে 
সানন্দে গীত ধরিলেন--“মোগ্ডা। খাজ! খুরমা গজ মোদক-বিপণি 
শোভনম্ঠ | ( দুঃখের বিষয় গানের অবশিষ্ট অংশ স্মরণ নাই )। রঙ্গরসে 
গ্ীতটি জমাইবার জন্য যখন “আরে' “আরে? বলিয়া আখর দিতেছেন, 
এমন নময় কোন এক ভক্ত “হরি' “হরি' বলায় রসভঙ্গ হইলে সহান্ডে 
কহেন__'শীলা এমন অরমিক যে, রসগোল্লা! না ব'লে, হরি হরি 
বললে । এমন সময় একজনকে দধি পরিবেশন করিতে দেখিয়া, 
উল্লাসে হাত তুলিয়। গাইতে লাগিলেন-_ 
দে দৈ, দে দৈ, আমার পাতে, 
ওরে ব্যাট? হাড়ি হাতে। 
ওরা! কি তোর বাবা খুড়ে। 
তাই ) ওদের পাতে ঢালছিস হাড়ি হাড়ি ॥ 
অরসিক ভক্ত রসজ্ঞান লাভে “রসগোল্লা রসগোল্লা” বলিয়া জয় দিলে, 
একটা হাস্তরোল সমুখখত হইল।” 
(্রীপ্রীরামকৃ্ণ লীলামৃত-_বৈকুষ্ঠনাথ সান্তাল ) 
আর একটি মজ্জার ঘটনা ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি জয়রামবা'টীতে ঘটে 
_যা নাকি সব কৌতুক গীতিকে অতিক্রম করেছিল। যেমন £-- 
“কামারপুকুরের ভক্ত মানুষের! ঠাকুরকে দেখিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনন্দন 
কৃষ্ণরূপে, সেইরূপেই তাহাকে পাইয়াছিল। জয়রামবাটীর বিষয়ী 
লোকেরা দেখিল ক্ষেপা জামাইরূপে,_-ক্ষেপা জামাইরূপেই তাহাকে 
লাভ করিল ।**-**" ( জয়রামবাটীর ) মুখুজ্যেদের ছোট বাড়ীথানির 
উঠানের একপাশে একটি সজিনার গাছ ছিল ও সেই গাছের ডালগুলি 
তখন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সজিনা গাছের তলায় পা 
মেলিয়া বসিয়৷ ক্ষেপ। জামাই গান ধরিলেন ১-- 
“যার নাকেতে নাকফুল, হুহাত-মাঁপা চুল, 
তার সঙ্গে পাতাব 'আমি সজনা ফুল। 
বড় সাধ আছে মনে-_ 
সজন। ফুল পাভাব শাউড়ী তোর সনে? 
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শাশুড়ী শুনিতে পাইয়। বলিলেন, “ছি ছি, আমি শাশুড়ী ! 
“শাশুডী কি পাছায় লেখা আছে ?-_ক্ষেপা জামাই উত্তর দিলেন। 
শাশুড়ী ছুটিয়৷ পলাইলেন কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া |» 
( ঠাকুর গ্রারামকৃষ্ণ'_ব্রক্মগরী অক্ষয় চৈতন্ত ) 


এছাড়া, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল্যের পলীঙ্গামৃত” গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 
স্নেক রঙ্গরসেরঃগান ঠাকুর গাইতেন, যেমন-_ 
“কে মা এলি গে! গিরে দাদার বেটি । 
দোনে। ছোক্রা বি সাত. দোনো। ছুকরি বি নাত, 
'গরুর এক বেটা জুলপি কাটা, 
বাঘটা কামড়ে নেচে টুটি ॥'*--ইত্যাদি। 
যেমন £__ 
'আই মা কি লাজের কথা মিনষের ওপর মাগী । 
বেটার পদতলে পড়ে ভোলা, অপরূপ এক যোগী ॥... ইত্যাদি । 


যেমন £-_ 
“একবার নেমে দীড়া শ্যামা, 
ভাঙ্গল বুড়োর পাজ্বর-কটি। 
শিব ম'লে অনাথ হবে, 
কািক গণেশ ছেলে ছুটি ।+.*-ইত্যাদি। 

এই রকম নান! রঙ্গরসের গানের অধিকারী ঠাকুর শ্রীরামকৃক 
সম্পর্কে একটি সমীক্ষা £__ 

“ঠকুর একদিন ভাবভরে বলেন-_মা, বেদবেদাস্তের ক, খ, আর 
খেউড় 1ধস্তির ক, খ কি আলাদা, তুমি তো পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী ! তাই 
একদিন গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মাঁকালীর সম্মুখে 'লক্্মী-সরম্বতী 
--যার। পটল ভেজে হ'ল সারা? ইত্যার্দি এমন খেউড় গাঁন করেন, শুনে 
গিরিশবাবু বলেন যে, আমি খেউড় গানে বিখ্যাত, তা এ খেউড়েতেও 
আপনি আমার গুরু । 

দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে আছে, দিবসত্রয় মহামায়ার আরাধনায় সাধকের 
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মন মধুময় হওয়ার নবনীর কর্দম-ক্রীড়ায় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ দোষাবহ 
নয়। তথাপি আমার মতো অন্তরের কুরুচির পুটুলি পুরিয়! সুরুচি- 
প্রকাশক যদি “কান নব্য সভ্য লেন ইহ1 ছৃষ্বু, তাহাতে বলা যাইতে 
পারে, ইহা লোকোত্বরপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে । 
কিছু বলিবার পুর্ব যদ্দি আমর! শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করি, তাহলে সকল 
গোলই মিটয়া যায়, শান্তর বলেন __ভগখন্দর্শন ফলে ধাহার [চত্ত 
অসন্দিগ্ধ, ভেদ ডাব বিনষ্ট ও পাপপুণাবিশীর্ণ, সেই সুহূর্পভ মহাপুরুষ 
জাগতীয় বিধিনিষেধের পার ” 
(শ্রীস্্রীরামকৃ্ণ লীলামৃত-_বৈকুঠনাথ সান্যাল ) 
এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ কর! দরকার যে, ঠাকুরের হাসির 
গান ছিল নিছকই আনন্দের গান এবং এই আনন্দ উপলক্ষে তিনি মাঝে 
মাঝে নানাপ্রকার ভঙ্গিমায় ভক্তদের হাস্তারসে ডুবিয়ে দিক্ন। একটি 
উদাহরণ £--“ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণ শুদ্ধাআ। ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে 
ভাদ্তেছেন ও ছোট খাটটিতে খনি তাহাদিগকে কীর্তনীর ঢং 
দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনা সেজেগুঞ্জে সম্গ্রদা্সঙ্গে গান গাইতেছে। 
কীর্তনী দীড়াহয়া, হাতে রঙান কমাল, মাঝে নাঝে ঢং করিয়া কাশিতেছে 
ও নথ তুলিয়া থুথু ফোলতেছে। আবার যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি 
আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও 
বলতেছে, “আম্মুন [৮ আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়। 
তাবিজ, অনজ্ঞ ও বাউটি ই *্যাদি অলঙ্কার দেখাত তেছে। 
মণি”য় দৃষ্টে ভক্ভেরা সকলেই হে! হো৷ করিয়া হাসিতে লাগিলেন ।” 
( কথামৃত--২য়ভাগ ) 
এরকম হাপির ঘটনা আরো আছে। ড্ছু/তর সংখ্য। বংড়াবার 
প্রয়োজন নেই । হবে এই সম্পর্কে আর একটি কথা বলা যায় যে, 
ঠাকুর কবলমাত্র অপরকে আনন্দদানের জন্যই এমন হাস্যরসের অবতারণা 
করতেন, ত। নয়, তার নিজের জন্তও মাঝে মাঝে এমন হাক্কাধরনের 
পরিবেশের প্রয়োজন হত। কারণ, ঠাকুর বলতেন--“স। রে গ৷ ম! 
“পা ধ! নি- কিন্তু “নি'-৩ অনেকক্ষণ থাক] যায় না; আবার নীচের 
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গ্রাষে নামতে হয়।” অর্থাৎ সঙ্গীত জগতে যেমন উচ্চগ্রামের “নি”-তে 
গায়কের পক্ষে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয়না! এবং পুনরায় নীচুত্বরে নামতে 
হয় তেমনি সাধকের পক্ষেও পরমব্রক্ষমে সব সময় অবস্থান না ক'রে 
ভীবজগতেও মনকে নামিয়ে আনার প্রয়োজন হয়। উচ্চ আধ্যাত্বিক 
শক্তিধর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও এই হাস্তরস ছিল মনকে জীবজগতে 
যুক্ত রাখার.অন্যতম উপায় এবং এটিরও প্রয়োজন ছিল। 

গ্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! যায় যে কৌতুকপ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দও মাঝে 
মাঝে কৌতুক গান গাইতেন এবং নিজেও যেমন আনন্দ পেতেন, 
অপরদেরও তেমন আনন্দ দিতেন। এই সম্পর্কে স্বামীজীরই মধ্যম 
ভ্রাত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তার রচিত 'লগ্ুনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড)- 
গ্রন্থে স্থদূর লগুনেও স্বামীজীর একটি কৌতুক গান গাওয়ার কথা 
জানিয়েছেন, যেটা স্বামীজীর নিজেরই মুখে মুখে রচনা । মহেন্দ্রনাথ 
লিখেছেন--“*.'ম্বামীভী বেশ প্রফুল্ল । সকালের বক্তৃতা আরম্ভ হইতে 
প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় বাকা আছে। বেল! দশটা হইয়াছে, রাস্তায় 
অনেক লোকজন আনাগোনা করিতেছে । ডাইনিং ঘরের রাস্তার দিকের 
জানলার সমস্তটা একখান! বড় কাচ দিয়! ঢাক। ছিল। রাস্তার লোকজন 
সব দেখা যাইতেছে । সেইদিকে চাহিয়া স্বামীজী একটি কৌতুকপুর্ণ 
গান রচন। করিলেন-__ 

ছাতি হাতে, টুপী মাথায় আসছে যত ছু'ড়ী; 
মুখে মেখেছে তার ময়দ! ঝুড়ি ঝুড়ি ॥ 

গানটি এমন বিদ্রুপের ও রহস্তের সহিত স্বর করিলেন যে, বর্তমান 
লেখক হাসিতে হাসিতে দরজার সম্মুখে প্যাসেজে বাহির হইয়া আসিয়া, 
মুখে রুমাল দিয়া হাদিতে লাগিলেন। স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামীকে 
বলিলেন, গ্ভাখ, মুখে মাগীর পাউডার মেখেছে, যেন কোদাল দিয়ে 
চাছ। যায় ।” 

এরকম নানা কৌতুকপ্রদ ঘটনার সঙ্গে ঠাকুর ও স্বামীজীর কণ্ঠে 
কৌতুকগীতির আবির্ভাব, ভক্তগণের কাছে সত্যই উপভোগের বিষয়; 
কারণ, উভয়েই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠান ক'রেও 
কেমন সহজে অবতরণ করতেন নিম্নাভিমুখী আনন্দ ধারায় জীবজগতের 
একেবারে সমতল ভূমিতে । 


জাতির 
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সঙ্গীত ও নৃত্য আীরামকঢষ্ণর সমাধি 





ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গাত জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য-_সঙ্গীতে 
ও নৃত্যে সমাধি । গান গাইতে গাহতে তিনি সমাধিস্থ হতেন, গান 
শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হতেন-_গানের আগে কখনে। সমাধিস্থ 
হন্দেন, গানের পরেও কখনে। সমাধিস্থ হতেন; আবার সমাধিভঙ্গের 
জন্যও তাকে গান শোনানো হতো । গান গাইতে গাইতে স্বামীজীরও 
মাঝে মাঝে সমাধি অবস্থা হলেও, ঠাকুরেব মত মুহুমুছিঃ তিনি সমাধি- 
মাগরে এত ডুবে যেতেন না, বা! অপরের গান শুনেও তার সমাধি হও 
না। সঙ্গীতের মত নৃত্যকালেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সমাধিস্থ 
হতেন। ঠাকুরের সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে এই সমাধিতত্ব এত অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জডিত যে, ঠাকুরের গান এবং নৃত্যকে বুঝতে হ'লে, এই সমাধি অনস্থার 


কথাও কিছুট। জান। দরকার । 
আক্ষরিক ভাষায় এই “সমাধি” সম্পর্কে সংক্ষেপে বল! চলে-_-গভীর 


ধ্যান । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন এক বিষয়ে মনোনিবেশ 
করলে, তাকে একাগ্রতা বলে ;_ একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হ'লে, 
তাশ্ে ধারণা ; ধারণা বদ্ধমূল হলে তাকে ধ্যান এবং এ ধ্যান ৭ছমূল 
হলে তাঁকে “সমাধি বলে। সমাধিতে অহংজ্ঞান লোপপ্রাপ্ত হয় এনং 
কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্ত উদ্ভানিত হয়৷ আধ্য!ত্মিকজগতে ঈশ্বরে একা গ্রচিত্ত 
দ্বার উৎকৃষ্ট সমাধিলাত হয়; ফলে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন বা 
এক্য ঘটে। এই “সমাধি অবস্থাটি সম্পূর্ণ সাধনক্তগতের পরিণতি ; 
তাই ভাষার দ্বারা এই অবস্থার ব্যাখ্যা করা৷ চলে না। কেবলমাত্র 
সাধকের শরীরের বাহ্যিক লক্ষণ দেখেই সাধারণলোক তার সমাধি অবস্থা 
বুঝতে পারে-_কিন্তশরীরের ভেতরে আত্মার অভাবনীয় ক্রিয়! কেউ টের 
পায় না । এটি সম্পূর্ণ াধনজগতের বিষয় এবং সাধকের নিজন্ব বিষয় । 

৮৫ 


যাইন্থোক, সমাধিতত্ব আলোচনা কর", বা বোঝাবার শক্তি ও অধিকার 
এই লেখকের না থাকায়, ঠাকুরের সমাধি-বিষয়ক কয়েকটি কথ! ও ঘটন! 
“কথামত” ও “লীলাপ্রসঙ্ত”-_ গ্রন্থ ছুটির সাহাযো বর্ণনা করা যেতে 
পারে। 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তার “লীলাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থে সমাধি- 
তত্ব গ্রসঙ্গে' বলেছেন__-“জগৎ সম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত 
উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। এ ধারণার একান্ত ত্যাগেই 
মানব-মন সর্ববৃত্তিরহি হইয়' সমাধির আঁধকারী হয়। এরূপ সমাধিকেই 
শাস্ত্র নিবিকল্প সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।” তিনি আরে! 
বলেছেন--“গভীর ধ্যানঞ্ালে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত 
প্রবল হুইয়! উঠে যে, এ সময়ের জন্য তাহার বাহ্যজগতের অনুভব 
ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের এঁ অবস্থাকেই শাস্ত্রে সাঁবকল্প সমাধি 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন । এ প্রকার সমাধিকালে মানসিক শক্তিপ্রভাবে 
শক্তের মনে বাহ্জগতের বিলয় হইলেও ভাববাজ্যের বিলয় হয না। 
জগতে দৃষ্টবস্ত ও ব্যক্তি সকলের সহিত ব্যবহার কারয়া আমর। ।নত্য 
যেরূপ. সুখছুঃখাদির অনুভব করিয়! থাকি, আসন ইষ্টমূত্ির সহিত 
ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রেপ অনুভব করিতে থাকেন । কেবলমাত্র 
ইষ্টমৃতিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে তখন যতকিছু সঙ্কল্প-াবকল্পের 
উদয় হইয়। থাকে । এক বিষয়কে ষুখ্যপূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের 
মনে এ সমযে বুত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র তাহার এ 
অবস্থাকে সবিশ্ল্পক বা (বিকল্পংযুক্ত সমাধি বঙ্গিয়াছেন 1” 

এবার ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের মুখেই আমরা সমাধি সম্পকে নান! 
মূল্যবান উক্তির মধ্যে নিয্লোছিংজ উত্তিটি স্মরণ করলে, এই বিষয়ে 
সামান্য বাহ্যিক ধারণা করা সম্ভব হবে । যথা :-_ 

"ঝ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদ্রে প্র্তি )-**সাধারণ জীবের মন-_ _লিঙ্গ, 
গুহ্য ও নাভিতে ৷ সাধ্য-সাধনার পর কুলকুগ্ডাঁলনী জাগ্রতা হন। জীড়াঃ 
পিঙ্গলা আর স্ুষুষ্না নাড়ী +-- নুষুম্নার মধ্য ছ"টি পল্প আছে। সব্বনীচে 
মূলাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা! । 
টপ 


এইগুলিকে যড়চক্র বলে। কুল্কুণুঞ্গিনী জাগ্রতা হ'লে মূলাধার, 
ক্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয় মধ্যে অনাহত-পল্প 
--সেইখানে এসে অবস্থান করে! তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন 
স'রে গিয়ে চৈতন্য হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক হয়ে 
জ্যোতিঃ গ্যাখে আর বল. “একি । একি 1, ষড়চক্র ভেদ হ'লে কুগুলনী 
সহস্রার পন্মে গিয়ে মিলিত হন। কুগুললনী সেখানে গেলে সমাধি হয়। 

“বেদমতে এ সব চক্রকে-_-'তৃ।»। বলে। সগ্ভূমি | *হৃদয চতুর্থ- 
ভূমি। অনাহন-পদ্ম ঘাদশ দল। বিশুদ্ধচক্র পঞ্চমভূমি। এখানে মন 
উঠলে কেবল ঈশ্বণকথা বলতে আর শুনতে প্রায় ব্যাকু্গ হয়। এ চক্রের 
স্থান ক। যোড়শদল পদ্ু। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে 
বিষয় কথা" _কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে ভারা কষ্ট হয়। ওরূপ কথ৷ 
গুনলে “স সেখান থেকে উঠে যায। তারপর ষষ্টভূনি। আজ্ঞাচক্র 
_দ্বিদলপন্প। এখানে কুলকুগুলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয় [কন্ত 
একটু আড়াল থাকে__যেমন লঞ্ঠনের ভিএর আলো', মনে হয় আলো! 
ছুলাম, কিন্তু কাচ বাবধান আছে বলে ছোয়া যায় না। তাএপর 
সপ্তমভূ।ম | সহত্রার পল্ম। সেখানে কুগুলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে 
সচ্চদাণন্দ শিব আছেন-__-িনি শক্তির সঙ্গে মিলিত হন। শিব-শক্তির 
মিলন । 


“সহআ্ারে মন এলে সমাধিস্থ হয়ে আর বাহ্য থাকে না। সেআর 
দেহ রক্ষা করতে পারে না। মুখে ছুধ দিলে ছুধ গড়িয়ে যায়। এ 
অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।-* ঈশ্বরকোটী অবতারাদ-_-এই 
সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে । তার! ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই 
নামতে পারে ।*** ( কথাম্বত-_-৪র্থভাগ ) 

বল। বাহুল্য, ঠাকুরের নিজ জীবনের সঙ্গে এই বিষযে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ থাকায়, সমাধি অবস্থা থেকে নেমে তিনি ভক্ত ভক্ত নিয়ে 
থাকতেন। অবশ্য আমর! ঠাকুরের মুখের উদ্ধৃতি দিয়ে এই বিষয়ে 
যতই আলোচনা করি না কেন, নিজ জীবনে সাধন ছাডা মাধ-তত্বের 
সামান্ততম ধারণা করাও সাধারণের পক্ষে কঠিন অথচ, এই সমাধির 

৬৭ 


নঙ্ষেই ঠাকুরের সঙ্গীতজীবন জড়িত । সেমজস্থই এ বিষয়ের অবতারণার 
প্রয়োজন হ'ল। 

গানের সময় ব! নৃত্যের সময়, অথব! তার আগে পরে সমাধি-অবস্থায় 
ঠাকুরের দেহে যে সব লক্ষণাদি প্রকাশ পেত, সেগুলির বিষয়ে কিছুট। 
জানতে পারলে, ঠাকুরের সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে সমাধির কি যোগ বা 
সম্পর্ক, সে বিষয়েও আমাদের বোঝার পক্ষে সহজ হবে । এই বিষয়েও 
আমরা 'কথামৃতগ্রন্থের সাহায্য নিতে পারি। যদিও উত্ত গ্রস্থের 
পাতায় পাতায় নানা ঘটনায়, নানা পরিবেশে ঠাকুরের সমাধি-অবস্থার 
কথা৷ বিশদভাবে বণিত আছে, আমরা কেবলমাত্র সঙ্গীত বা নৃত্য সম্পকাঁয় 
ভু'একটি সমাধি-অবস্থার বিবরণ অনুধাবন করার চেষ্টা করব । যথা £- 

“ভ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান 
করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া! গান 
শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান 
ছাডা এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই । হঠাৎ 
ঠাকুরের দিকে দৃগ্িপাত করিয়া অবাক হইয়া! রহিলেন। ঠাকুর দিড়াইয়া 
নিম্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না; নিংশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিন 
বহিছে! জিচ্ভাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি | 
মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি 
ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহাজ্জান শুন্য হয়? 
ন জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়। গানটি এই-_ 

“চিন্তুয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন । 
কিব! ) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি ভকত-হাদয রঞ্জন ॥ 
নবরাগে রঞ্জিত, কেশটী শশী-বিনিন্দিত, 

কিবা ) বিজল্গা চমকে, সেরূপ আলোকে, পলকে শিহরে জীবন ॥ 

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে 
লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত | চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। 
মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি “কোটা শশী- 
বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন | এরই নাম কি ভগবানের 
টা 


চিগ্ময়-রূপ-দর্শন ? কত সাধন করিলে, কত তপস্ার ফলে, কতখানি 
'ভক্তি-বিশ্বানের বলে, এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয় ? আবার গান চলিতেছে 
'সাদি কমলাসনে, ভজ তার চরণ, 
দেখ ) শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন ! 

আবার সেই ভূবনমোহন হাস্ত ! শরার সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত 
লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই 
অপরূপ রূপ দর্শন করিয়! যেন মহানন্দে ভামিতেছেন ! ৪ 

এইবার গানের শেষ হইল । নরেন্দ্র গাইলেন-_ 

“চদানন্দরসে ভক্তি যোগাবেশে, হওরে চিরমগন | 
(চিদানন্দরসে, হায়রে) ( প্রেমানন্দরসে ) ॥+ 

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভু* ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া 
মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে হ্ৃদয়মধ্যে 
হাদয়োন্মন্তকীরী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগল-_ 

“প্রেমানন্দরসে হওরে চিরমগন ( হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে )৮ 

( কথামুত--ম ভাগ) 

উপরি-উক্ত বর্ণনায় অপরের গান শুনে ঠ'কুরের সনাধি-চিত্রটি আমরা 

দেখতে পেলাম। এবার ঠাকুরের নিজের গানে ঠাকুরের সমাধি- 
চিত্রটি আমর! দর্শন করব । যথা-_ 

“আমার কি ফলের অভা-ঠ'কুর এই গান গাহিতেছেন। 
আবার সেই 'সমাধ'! আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ 
স্থির! বসিয়া আছেন- ফটো গ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তের 
এইমাত্র এত হাসি খুশী করিত্ছিলেন, এখন সকলেই একদৃতি হইয়া 
ঠাকুরের সেই অন্ত, অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি-অবস্থা 
মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে এ 
অনন্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাম্য 
সুইল। ইন্ড্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্ধ করিতেছে । চক্ষের 
কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম! 'রাম” 
এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন ।” (কথামবত--১ম ভাগ ) 

৮৪৯ 


নৃত্যকালে ঠ'কুরের সমাধি-অবস্থার অনেক বর্ণনার মধ্যে ছু'একটির 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । যথ' £-_- 

“প্রেলাক্য আবার গান গাহিতেছেন। সঙ্গে-করতালি বাজিতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে টম্মপ্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন । নৃত্য করিতে করিতে 
কতবার সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাড়াইয়া আছেন ॥ 
স্পন্*হীন দেহ, স্থির নেত্র, সহাস্য বদন ; কোন প্রিয় ভক্তের স্বন্ধদেশে 
হাত দিয়া আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের ম্যায় নৃত্য ।” 

(কথামত _ ম ভাগ) 

*ৃঙা করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি । তখন আবার সন্কীর্তনের 
মধ্যে চিত্রাপিন্রে নায় টিড়াইযা আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তের 
তাহাকে পুষ্পমাল। দিয়, সাঁজীইলেন। বঙ বড় গোডে মাল!। 
ভক্তেরা দোখতেছেন, যেন গ্রাগৌরাঙ্গ সম্মুখে দীড়াইয়। গভীর ভাবসমাধি- 
নিমগ্ন! প্রভুর কখন অন্ত্দাশ। তখন জড়বৎ চিত্রাপিতের ম্যায় বাহাশুশ্য 
হইয়া পড়েন। কখন-বা অর্ধবান্থদশ'_-তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য 
করিতে থাঝ্খেন। আবার কখন ব1 শ্রীগৌরোঙ্গের ন্যায় বাহাদশ।- | 
তখন ভন্রসঙ্গে সঙ্কীর্তন করেন। 

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাড়াইয়। গলায় মালা । পাছে পাড়িয়া যান 
ভাবিয়া একজন ভক্ত তাহাকে ধরিযা আছেন; চতুদিকের ভক্তের 
খোল করতালি লইয়া কীর্তন করিতেছেন ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির। 
চক্্রবদন প্রেমানুরঞজিত। ঠ'কুর পশ্চিমান্ত | এই আনন্দ মৃতি ভক্তের! 
অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন সমাধি তঙ্গ হইল * 

( কথাম্বত_-১য় ভাগ ) 
নৃত্যে ঠাকুরের সমাধি-মবস্থা বুঝতে উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলিই যথেষ্ট ঃ 
এরূপ বনু বর্ণনা! “কথামৃত”-গ্রস্থেন পাতায় পাতায় ভ'রে আছে। ঠ'কুর 
যে শুধু নিজে নুচা করনে ভালবাসতেন--ঠ1 নয়; অপরকেও নৃত্যে 
উৎমাহ দিতেন। ঠাকুর নিজেও যেমন নৃত্য করতেন, অপরকেও নৃত্য 
করাতেন তার সঙ্গে তার পার্ধদবর্গের অনেকেই যেমন নৃত্য করতেন 
( যথা--দ্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্গানন্দ প্রভৃতি), আবার অন্তান্ত 
১৩ 


ভক্ত ও অনুরাগী- যথা, মহাত্মা বিজয়কষ্চ গোস্বামী, আচার্য কেশবচজ্র 
সেন, কথামৃত-কার মতেন্দ্রনাথ গুপ্ত গ্রভৃতিও অনেকেই তার সঙ্গে নৃত্য 
যোগ দিতেন | এই নৃত্যে কোন লজ্জ্বার স্বান ছিল না; আধ্যাত্মিক 
জগতে এই নৃত্য ছিল উচ্চস্তকের ৷ এই নৃত্য সম্পর্কে ঠাকুরের কয়েকটি 
মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে £-- 

“যে শালারা হরি নামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, 


তাদের কোনকালে হবে না ” ( কথামত দর্থ ভাগ ) 
“টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করা, তেমনি হরিনাম ক'রে নেচে 
গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।” ( কথামৃত-_- ৪র্থ ভাগ ) 


“এমন গান হবে যে, সকলে নাচবে ৮”  (কথামৃত--৫ম ভাগ ) 
ঠাকুর যে কেবলমাত্র হরিনামে বা হরিগুণ গানে নৃত্য করতেন 
বা. সমাধিস্থ হতেন, তাই নয় ; মাতৃসজীতের সঙ্গে নৃত্য কালেও তার 
সমাধি অবস্থার কথা জানা যায়। অপরের মুখেও মাতৃসঙ্গীত শুনে 
ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন । নিজের গাওয়া মাতৃদঙ্গীত 
ও ততসহ ৃত্যেব একটি বর্ণনা £-- 
“গান--“যতনে হৃদয়ে রেখে, আদরিণী শ্যাম! মাকে । 
মন তুই গ্যাখ, আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ নাহি দেখে ||” 
ঠাকুর এই গানটি গাইতে গাইতে দগ্ডায়মান হইলেন। মা'র 
প্রেমে উন্মত্ত প্রায়! “আদরিণী শ্যাম মাকে হৃদয়ে রেখো+--এই 
কথাটি যেন ভক্তদের বার বার বলিতেছেন। ঠাকুর এইবার যেন 
্থরাপানে মন্ত হইয়াছেন । নাচিনে নাচিতে "আবার গান গাহিতেছেন-- 
“মা কি আমার কালে। রে 


কালোরূপে দিগন্বরী, হাদিপদ্ম করে আলোরে ৷ 
ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়। নিরঞ্জন তাহাকে 
ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃদুস্বরে 'য্যাই ! শাল৷ ছু'স্নে' বলিয়া 
বারণ করিতে.ছন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তের! দাড়াইলেন। 
ঠাকুর মাস্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বালতেছেন _-'য়্যাই শাল। নাচ 1” 
( কথামুত -৪র্থ ভাগ) 
৯১ 


অপরের গাওয়া মাতৃদঙীতে ঠাকুরের সমাধি অবঙ্ছার কয়েকটি 
বর্ণনা ₹-_ 

“বৈঠকখান৷ বাড়ির দোতলা ঘরের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রসাদ 
পাইতেছেন ; বেল! ১ট। হুইয়াছে। সেব। সমাপ্ত হইতে না হইতে 
নীচের গ্র'জণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন-__ 

জাগে! জাগে। জননী, 
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হ'ল কুলকুগুলিনী" | 

ঠাকুর গান শুনিয়। সমাধিস্থ । শরীর সমস্ত স্থির, হাতটি প্রলাদ 
পাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রাপিতের ন্তায় রহিল। খাওয়া আর 
হুইল ন1।” ( কথামৃত-_-৫ম ভাশ ) 

“নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাহিতেছেন-_ 

“নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ওরূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি গুহাবাসী | 
সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন |” 


( কথামুত-_-৩য় ভাগ ) 
“নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন -- 


“কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উম! বল না তাই, .. 
ঠাকুর দাড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট।৮ 
( কথাম্ৃত--ধর্থ ভাগ ) 
“ঠ'কুর ছোট তক্তপৌশের উপর নিজের আসনে গিয়। বনিয়াছেন। 
মীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবে! । 
নালকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাহিতেছেন-__ 
গান-_শ্যামীপদ আশ নদীর তীরে বাপ” ।, 
গান-- “মহিষমর্দিনী? | 
এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাড়াইয়া সমাধিস্থ ।” 
( কথাম্বত-_-৪র্থ ভাগ ) 
সঙ্গীতে ও নৃত্যে ঠ'কুরের সমাধিলাভের এরূপ প্রচুর বর্ণনা 


কথামৃত-গ্রন্থের নানাস্থানে উল্লেখ আছে; দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন 
নেই। 


৯২ 





১৩ 





১১১১ 


বাহাসঙ্গীত _ শ্রীরামকচঢজ্জর আকর্ষণ 


স্বামী বিবেকানন্দের মত ঠাকুর শ্ারামকৃ্ণ কোন বাচ্যযস্ত্রের বাদক 
ছিলেন না বটে, তবে বাছাসঙ্গীতের প্রাত তার একটি স্বাভাবিক 
আকর্ষণ ছিল। প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে বা্সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ 
সব ক্ষেত্রেই ঘ'টে থাকে; ন্ুশরাং ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম 
হয়নি। অবশ্য ঠাকুর নিজে ৫কান বাগ্ধযন্ত্র বাজাবার চেষ্টা করেন নি। 
শৈশবকাল থেকেই গ্রামে যাত্রাদলের “কনসাট” শুনতে তিনি 
ভালবাসতেন এবং পরিণত বয়সেও এই “কন্সাট” বাজন। শুনে 
আনন্দ পেতেন। একদ। ঠাকুর ভার মহিলা-ভক্ত গণুর মা'র 
( পরবর্তীকালে যোগীন-মা নামে পরিচিত। ) কলকাতার বাগবাজারের 
বাড়িতে শুভাগমন করায়, সেখানে পাড়ার ছেলের গান-বাজনার 
আয়োজন করে এবং তাদের “কনমাট” শুনে ঠাকুর খুব প্রশংস। 
করেন। এই ঘটন। সম্পর্কে একটি বর্ণনায় আছে-_“গণুর মা'র বাড়িতে 
বৈঠকখানায় ঠাকুর গ্রারামকৃষ্চ বসিয়া আছেন। ঘরটি একতলায়, 
ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিওর এক্যতান বাগ্ের (কনসার্ট ) 
আখড়া আছে। ছোকরার বাগযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের শ্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে 
বাজাইতেছিল।......শতরঞ্জির উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, 
তাহার উপর শ্রারামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। এক্যতান বার ছোকরাদের 
গান গাহিতে বল! হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না, 
ঠাকুর তাহার নিকটে শতরঞ্জিতে বিবার জন্য তাহাদের আহ্বান 
করিলেন । ঠাকুর বলিতেছেন, “এর উপরই বসো না । এই আমি 
দিচ্ছি। এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোকরার গান 
গাহিতেছে-_ | 
“কেশব কুরু করুণ দীনে কুঞ্জ কাননচারী'_ ইত্যাদি । 
র ৪৩ 


গ্রান-_ “এস মা জীবন উমা'__ ইত্যাদি । 
শ্রীরামকৃ্চ--'শাহ। কি গান 1--কেমন বেহালা !--কেমন বাজনা 1 
একটি ছোকপা ফ্রুট বাজাইতেছিলেন। তাহার দিকে ও অপর আর 
একটি ছোকরার দিকে খঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ইনি ওঁর 
যেন জোড় । এহবার কেবল কনসার্ট বাজন। হইতে লাগিল । ৰাজনার 
পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন__'বা ! কি চমৎকার !» 
( কথামৃত--৩য় ভাগ ) 


উপরি-উক্ত বর্ণনায় ঠাকুরের “কনসাট” প্রীতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই কনসার্ট সম্পর্কে আরো কাহিনী আছে। স্টার থিয়েটারে 
“চৈতম্তলীলা৮ অভিন্য় দেখতে গিয়ে নিয়লিখিত ঘটনাটি ঘটে। 
যথ। £--- 

*বিন্ভাধরীগণ যখন গাইলেন__ 

'নয়ন বাক বাঁকা শিখিপাখা, রাধিক। হাদিরপ্রন-_ 

তখন ঠাকুর শারামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসাঈ 

( এক্যতান বাদ্য ) হইতেছে । ঠাকুগের কোন হস নাই।” 
( কথাম্বত-_২য় ভাগ ) 

আরে! একবার স্টার থিয়েটাগে “বৃষকেতৃ” অভিনয় দেখতে গিয়ে 
«কনসাট” শুনে ঠাকুরের অবস্থার বর্ণনায় আছে-_ 

“ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও এক্যতান বানের 
( কনসাট ) শব্দ শুণ। যাইতেছে 

গ্ররামকৃঞ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--এহ বাঞ্জন শুনে আমার আনন্দ 
হচ্ছে । সেখানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে 
যেতাম; একজন সাধু আমা অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রহ্মজ্ঞানের 
জক্ষণ।” ( কথাম্বৃত--৫ম ভাগ ) 

প্রনঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, সে সময় দক্ষিণেশ্বরের কালী 
বাড়িতে নিয়মিত নহবৎ বাজত এবং স্থুর-প্রেমিক রামকৃষ্ণ নহবতের 
স্থুরকে উপতোগ ক'রে ভাবাবিষ্ট হতেন; এই সুমধুর স্থুর সম্পর্কে 
৯৪ 


পরবর্তীকালে ভক্তগণের কাছে ঠাকুর ভার আনন্দের কথা ব্যক্তও 
করতেন। 

হারমোনিয়াম, পিয়ানো প্রভৃতি বিদেশী বাগ্ধসঙ্গীতের প্রতিও ঠাকুরের 
আকধণ ছল । যথা 2-- 

“গাড়ী চলিতে লাগিল। হংরেজটোলা । সুন্দর রাজপথ । পথের 
তুই দিকে সুন্দর সুন্বর অট্রালিকাগুলি যেন খিমপ শীতল চন্দ্রকিরণে 
বিশ্রাম করিতেছে । দ্বারদেশে বাম্পীয় দীপ, কক্ষমধ্য দীপমালা স্থানে 
কানে হারমোনিয়াম, পিয়ানে। সংযোগে ইংরেজ মহিলার! গান ঝগিতেছে। 
ঠাকুর আনন্দে হান্ট করিতে করিতে যাইতেছেন ।” 

( কথামুত--১ম ভাগ ) 

“এইবার উপাসনা আরম্ত* হইবে । উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ 
ব্লাহ্মভক্তে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাঙ্ষিকা ঘরেব উত্তর দিকে 
চেয়ারে মানিয়া বসিলেন_ হাতে সঙ্গীঠ পুস্তক। পিয়ানো ও 
ছার”মানিণাম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত 
শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীম। রাহল না” 

( কথামু ত--৪র্থ ভাগ ) 

“হল ঘরের একপাশে একটি ব্রা্ষভক্ত পিয়ানো বাঁজাইতেছেন। 
ভ্ীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন ; বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়। দাড়াইয়। 
দেখিতেছেন। একটু পরেই অস্তঃপুরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল ।” 

( কথামু--«ম ভাগ ) 

«এক তার”- বাগযন্ত্র সম্পর্কেও ঠাকুরের আগ্রহের উল্লেখ পাওয়। 
যাঁয়' ভক্ত দ্বিজর ভগিনী ও ছোট দিদিমা দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ 
ঠকুরকে দেখতে গেলে, এই “একতারা” বাদ্যযস্ত্রটির প্রসঙ্গ ওঠে। 
যথা __ 

“ছ্বিজর ভগিনী ও ছোট দিদিমা! ঠাকুরের :অন্খ শুনিয়া দেখিতে 
আসিয়াছেন$ তাহার প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশে বসিলেন? 
ছিজর দিদিমাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,--'ইনি কে 1যিনি 
দ্বিজকে মানুষ করেছেন? আচ্ছা, ছ্বিজ এমন এমন ( একতার। ) 
কিনেছে কেন? মাষ্টার আজ্ঞা, তাতে ছুইতার আছে ।” 

( কথাম্বত--ওম ভাগ ) 

“লীলাগ্রসঙ্গ”-গ্রন্থে ঠাকুরের বীণার বাজন। শোনার কাহিনীও 
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আছে। একদ। ভক্ত মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে 
ঠাকুর কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করেন 'এবং সেই সময় তার বীণার 
বাজন। শোনার খুব ইচ্ছা হয়। কানীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বীগাবাদক 
মহেশচন্দ্র লরকারের মদনপুরা পল্লীর বাড়িতে ঠাকুর নিজেই বীপার 
বাজন, শোনার জন্য শুঁভাগমন ক'রেছিলেন এবং মহেশচন্দ্র তাকে 
অপূর্ব বীপা-বাজনা শুনিয়েছিলেন। বীণার মধুর বস্কার শোনামাত্রই 
ঠাকুর সেখানৈ ভাবাবিষ্ট হন এবং মাঝে মাঝে বীণার সুরের সঙ্গে 
নিজের কস্বর মিলিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তিনি গান করেন। বিকাল 
গাঁচট। থেকে রাত আটটা অবধি তিনঘণ্টা ঠাকুর সেখানে আনন্দের 
সঙ্গে ৰীণার বাজনা শুনে ফিরে আসেন_-এমনই ছিল তার বীণার 
বাজন। শোনার আগ্রহ। 

এছাড়া স্বামীজীর বাঁয়া৷ তবলা গ্রভৃতি বাজনা, ন্বামীজীর খুল্পতাত 
ভ্রাতা অম্বতলাল দত্ত, তথ! হাবুবাবুর বাঁশী, বা অন্তান্ত খোলবাদকের 
খোল বাজন। প্রভৃতিতেও ঠ'কুর বিশেষ আনন্দ পেতেন । এমন কি, 
গানের সঙ্গ বাগ্ঠের অভাবের দরুন ঠাকুরের মনে মাঝে মাঝে 
অতৃপ্তিও আশ্রয় করত এবং তিনি তা প্রকাশ করেও ফেলতেন। 
যেমন-'দগান সমাপ্ত হঈল। সন্ধ্যা হয়। ঠ'কুর এখনও ভক্তলঙ্গে 
বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামের প্রতি )-_ বাজনা নাই। ভাল বাজনা থাকলে 
গান খুব জমে | ( কথামৃত-_৩য় ভাগ ) 

“মাষ্টার লঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুনি! গান 
হইয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে সহাস্যে বলিতেছেন, “বেশ খুলি হতো, 
তা হলে আরও জমাট হতো । তাক্‌ তাক্‌ তা ধিনা, দাক্‌ দাক্‌ দাখি 
না--এই সব বোল বাজবে ।” ( কথামুত-_২য় ভাগ ) 

প্রলঙ্গতঃ উল্লেখ করা৷ যেতে পারে, যে, ঠাকুরের প্রধান পাদ 
স্বামীজীও সঙ্গীতের সহযোগী বাগ্ভরূপে হারমোনিয়াম, এন্রাজ, 
সেতার, তানপুরা, পাখোয়াজ, খোল, বীয়া-তবল। প্রভৃতি বিভিন্ন 
যন্ত্রবিষ্ঠীয় বিশেষ পারদশী ছিলেন এবং স্বামীজীর ব্যবহৃত একটি 
পাখোয়াজ এবং ছুটি তানপুরা বেলুড় মঠে তার ঘরে (যে ঘরে 
তিনি বাস করেছিলেন এবং দেহরক্ষা। করেছিলেন ) পবিত্র ম্মৃতিষ্বরূপ 


রক্ষিত আছে। 
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সঙ্গীত ্রীরামকঢষ্ঞর নিষ্ঠা ও ক্ুচিতবাখ 





সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্ঠা ও রুচিবোধ সম্পর্কে ক্রিছু আলোচনা 
কর যেতে পারে। পূর্বের অধ্যায়েই বল! হয়েছে যে, যদিও ঠাকুর বিনা 
বাস্যস্ত্রেই গান করতেন, কিন্তু বাস্যস্ত্রের অভাববোধটি ভার ছিল এবং 
মাঝে মাঝে নে সম্পর্কে ম্বস্তব্যও করতেন । এটি গজীতে রুচিবোধের 
পরিচয়। 

তাছাড়া ভাঙগ সঙ্গীতকে তিনি যেমন সমাদর করতেন, তেমনি 
বিপরীত ধরনের সঙ্গীতকে প্রকাশ্টেই অপছন্দ করতেন। প্রকৃত সঙ্গীত 
প্রেমিকের পক্ষে এটি একটি নির্ভীকতার লক্ষণ। এমনকি সাঙ্গীতিক 
পরিবেশকে কেউ নষ্ট করলে, তাও তিনি সহা করতেন না-_এমন ঘটনা 
স্তার জীবনে বহুবার ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বল বায়, একদা দেবীদর্শনে 
দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে এসে রাণী রাসমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের গান শুনতে 
শুনতে একটি মোকদ্দমার বিবয়ে চিন্তা করতে থাকেন এবং অস্ঠমনস্ক 
হয়ে যান? এই ঘটনায় ঠাকুর নিজহাতে তার দেহে আঘাত ও ভতগন। 
ক'রে, গানের প্রতি তার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনেন। রাণী রাসমণি নিজ 
অপরাধ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন এবং তার কর্মচারীদের এই ঘটনার 

জন্য ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেন । 
( “লীলাপ্রসঙ্গ”_ অবলম্বনে ) 
এইরূপ অপর একটি ঘটনার কথাও জানা যায়। ঠাকুর তখন 
কামারপুকুরে থাকতেন। একবার ঠাকুরের কামারপুকুরের গ্রামের বাড়ির 
বৈঠকখানায় কীর্তনের আসর হয়েছিল এবং ঠাকুর সেখানে বসে সেই 
কীর্তন শুনছিলেন। এমন সময় “প্রেমী নামী জনৈক। মধ্চয়লী ধৃষ্ট- 
স্বভাবের “মহিলা কীর্তনীয়” সেখানে এসে হাজির হন । তিনি “আমার 
এ প্রেম রাখৰ কোথা/-_-এই কথাটি স্থুর ক'রে গাইতে গাইতে মেই, 
৯৭. 
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কীর্তনের আসরে ঢুকে বাহ তুলে, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তালে তালে প! 
ফেলতে থাকেন। কীর্তনের সময় এই বাগলত। প্রথমদিকে ঠাকুর সহ্য 
করেন; কিন্তু এরপর প্রেমী যখন সেই আদরে মাটিতে প'ড়ে গড়াতে 
গড়াতে ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় “আমার এ প্রেম রাখব কোথা 
ব'লে কার্তন গাইতে থাকেন, তখন ঠাকুরের ধৈধের বাধ ভেঙ্গে যায়। 
তিনি তাড়াতাড়ি আসর ছেড়ে উঠে যান এবং নিকটবর্তা পুকুরের ছাইগাদ। 
থেকে একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গ ধুচুনী কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর 
প্রেমীকে সেইটি দিয়ে বলেন-_-“এই ভাঙ্গা ধুচুনীতে রাখো ; তোমার 
যেমন প্রেম, এ পাত্রটি তারহ উপযুক্ত” বলা বাহুল্য, ঠাকুরের সময়োচিত 
ও যথোপযুক্ত আচরণে কীর্তশী প্রেমী তৎক্ষণাৎ আলর ছেড়ে পলায়ন 
করেন এবং উপস্থিত সবাই ঠাকুরের এই শিক্ষাপ্রদ কৌতুকে খুব খুশী হয় 
ও কার্তনের নুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে । 
(ব্রহ্মচারী অক্ষয়টৈতন্ত রচি 5 “ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ” অবলম্বনে ) 
এই সাঙ্গাতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্ত, ঠাকুর মাঝে মাঝে কোন 
গায়কের গানের ভুলগুলিও সংশোধন ক'রে দিতেন ;+_এবং এর দ্বারাই 
বোঝা যায়, ঠাকুর কতবড় সঙ্গাতপ্রেমিক ছিলেন ও সঙ্গাতে কতট! নিষ্ঠা 
ছিল। পৃবেঠ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বণিত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান*- 
গ্রন্থের মাধ্যমে জান। গিয়েছে যে, ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে একজন 
১৮/১৯ বছর বয়সের কীর্তনগায়ককে 'দৃতীসংবাদ” কীর্তনের সময় কিভাবে 
অঙ্গভঙ্গী করতে হয়, তা ঠাকুর বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিয়েছিলেন । কথামৃত- 
গ্রন্থের ২য় ভাগে ঠাকুরের একটি উক্তি থেকে জান! যায়-_“আমি এক 
কীর্তনীয়া্ মেয়ে কীর্তনীর ৪. সব দেখিয়েছিলুম । সে বললে অ'পনার 
এসব ঠিক ঠিক। আপনি এসব জানলেন কি ক'রে ?” 

“লীল প্রসঙ্গ”-গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ আছে যে, শ্যামপুকুর বাড়িতে 
ঠাকুর অনুস্থ অবস্থায় থাকার সময় জনৈক ভক্ত একদিন ঠাকুরকে গান 
শোনাচ্ছিলেন-_-'কে জানে কালী কেমন।” এঁ গানের শেষের অংশে 
যখন তিনি গাইতে লাগলেন- “আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না, 
ধরবে শশী হয়ে বামন'-_-তখন অনুস্থ ঠাকুর সেই গায়ককে বাধ! দিয়ে 
৯৮ 


বলেন-_“উচ্ন, উল্টোপাণ্ট। হচ্ছে । “আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, 
_-এই হবে ।” অর্থাৎ কঠিন অসুখে শধ্যাগত অবস্থাতেও ঠাকুর নিজে 
অসুস্থ হলেও, সঙ্গীতকে সুস্থ রাখতে চেয়েছেন_তাই এই ভ্রম 
সংশোধন । এই ঘটনাটি সঙ্গীতের প্রতি ঠাকুরের পরম নিষ্ঠার পরিচয়। 

কাশীপুরে ঠাকুরের অস্তিম-লীলাকালেও এরূপ ঘটনার কথ 
লিখেছেন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, তার রচিত “শ্রীম বিবেকানন্দ স্বামীজীর 
জীবনের ঘটনাবলী ।”-_ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে । সেখানে বণিত আছে £__ 

“প্রীপ্রীরামকৃঞ্দেবের গীড় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের 
কোন আশা রহিল না। নরেব্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রে উদ্দাম কীর্তন শুরু 
করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কাপিতে লাগিল ।..'শ্রীরামকৃষণ 
কীর্তনের দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে 
বলিলেন, “তোরা তো। বেশ রে; কেউ মরে, কেউ হরিবোল বলে। 
উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিং অপ্রতিভ হইল । কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই 
অতি আহ্লাদ করিয়৷ বলিলেন, “ওর স্ুরটা এই রকম, অমুক জায়গায় 
এক কলি তোর! ভূলেছিলি। এখানে ওহ কলিট৷ দিতে হয়।” উপস্থিত 
যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন ও সুর 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ও কলিটি সংশোধন করিয়। উদ্দাম কীর্তন শুরু 
করিলেন।” অর্থাৎ ঠাকুরের শরীরের শেষ অবস্থাতেও তিনি সঙ্গীতের 
ভ্রম সংশোধন ক'রে, তার সঙ্গীতপ্রেমের ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে 
গেছেন। 

এ ছাড়াও, সঙ্গীতের প্রতি ঠাকুরের রুচিবোধের অন্ঠ পরিচয়ও 
পাওয়া যায়। একদা স্বামীজীর গান শুনে ঠাকুরের খুব তৃপ্তি না 
হওয়ায়, গানের স্থান থেকে তিনি উঠে যান এবং পরে স্বামীজীকে 
প্রকাশ্যে সে কথ জানিয়েও দেন। যেমন £-_ 

*ভ্রীরামকৃষ্-_'তোর গান শুনছিলুম, কিন্ত ভাল লাগল না। তাই 
উঠে গেলুম | বললুম, উমেদারী অবস্থা-_-গান আলুনি বোধ হলো 1, 

নরেজ্জ লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। ভিন্ন চুপ 
করিয়। রহিলেন।।” ( কথামুত--১ম ভাগ ) 


৪১৪) 


জাকার অন্ত্র দেখা যায়, স্বামীজীর গান শুনে ঠাকুরের খুব ভাল 
লাগায়, দে কথাও প্রকাশ্টে তাকে জানাচ্ছেন । যেমন $-- 

“অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয় ঠাকুরের 
সঙ্গে গাহিতেছেন-_'আনন্দবদনে বলে! মধুর হরিনাম । কীর্তিনাস্তে 
নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন করিলেন! 
বলিতেছেন, 'ভূমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে |! 

( কথামৃত-_২য় ভাগ ) 

আবার এটাও লক্ষ্য কর! যায় যে, ভক্ত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 

বাত্তিতে ভাল সঙ্গাতের আসর থেকে একদ। বিশ্রামের জন্য ঠাকুর উঠে 

আসায়, তার রুচিতে বাধে এবং সঙ্গীতকে অবমাননার আশঙ্কায় তার 
মনও পীড়িত হয় । ধেমন £-- 

“পাখোয়াজ বাধা হইল । নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। গান একটু 
আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখান৷ ঘরে বিশ্রাম করিবার 
জন্য চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রীশ।--"-*. 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_-আমর। কি অন্তায় করঙগাম? ওর! 
গাচ্ছে___নরেক্জ্র গাচ্ছে-_ মার আমর সব পালিয়ে এলাম |” 

( কথামৃত-_-১ম ভাগ ) 

অর্থাৎ, গানের সময় গানের আদর থেকে উঠে আলা যে সমীচীন 

নয়, সেই রুচিবোধটুকু ঠাকুরের থাকায় তিনি কাজটিকে গহিত মনে 
ক'রেছিলেন। 

ঠাকুর নিজে অত ভাল গান করতে জানলেও, যেদিন নিজের গল! 
ভাল থাকত না, সেদিন গানও ভাল হ'তো৷ না ব'লে নিজেই স্বীকার 
করতেন। অর্থাৎ নিজের ক্রটি স্বীকার করার নিরহঙ্কার তার ছিল। 
যেমন £--৭ভক্তের। নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাহার! একদুষ্টে 
ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতেছেন। গান সমাপ্ত 
হইল । কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমার আজ 
গান ভাল হ'ল না-_-সর্দি হয়েছে । ” ( বথাম্বত--১ম ভাগ ) 

ঠাকুর নিজে নব সময় ঠিক ঠিক তাল বজায় রেখে গান গাইতেন 


ও 


বলে, কেউ বেতাল গাইলে তিনি তার সমালোচনাও করতেন | যেমন £ 
“বৈঠকথান! ঘরে ভক্তের! কেহ কেহ গান গাহিত্েছিলেন। ঠাকুর যে 
ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাহার! ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন, 
“ভোমর! গান গাচ্ছিলে, তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিছ্ধ 
ছিজ- এ তাই । ( সকলের হাম্ত )৮ ( কথামৃত-_-৩য় ভাগ ) 


সঙ্গীতে ঠাকুরের রুচিবোধ সম্পর্কে আরো জান যায় যে, কোন 
'বিসরৃশ গান তিনি পছন্দ করতেন না। যেমন £ 

“রামতারণ প্রথমে বুদ্ধ চরিত হইতে গান গাহিতেছেন-_ 

'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই'_ ইত্যাদি । 

এইগান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 

গান _-'কেৌ৷ কে। কে। বহরে ঝড় | 

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন, “এ কি করলে, পায়েসের 
পর নিম ঝোল 1” ( কথামৃত্-_৪র্থ ভাগ ) 


আরে। দেখা যায়, আনন্দের সঙ্গীতে ঠাকুরের বেশী রুচি থাকায়, 
আনন্দের গান গাইতেও তিনি গায়ক ব1 ভক্তদের উৎসাহ দিতেন। 
যেমন ;-_-“একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি এঁ গানটা 
গাইবে? _ 
“অন্তরে জাগিছ গো ম৷ অস্তরযামিনী" ! 
শ্রীরামকৃ্ণ- দূর! এখন ও সব গান কি! এখন আনন্দের গান-_- 
“শ্যাম! সুধা তরলজিনী? | 
নরেক্দ্র গাইতেছেন-__ 
“কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যাম! স্বধা-তরঙজিণী 1 ইত্যাদি ।” 
( কথাম্বত-_৪র্থ ভাগ ) 
“গ্রীরামকৃ্ণ (ভক্তদের প্রতি) ১-_- ভয় দেখিয়ে ভয় পেয়ে-_ভজনা, 
প্রবর্তকের ভাব। তাকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান।৮*-" 
[ কথামৃত-_৪র্থ ভাগ ] 
“শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিরক্তভাবে )--'সেদিন একজন গান গাচ্ছিল। সে 
১০১ 


গানের ভিতর “লাভ? “লোকসান” এই সব কথাগুলো! অনেক ছিল। গান 
গাচ্ছিল, আমি বারণ করলাম ।” ( কথামত-_২য় ভাগ ) 
আবার ঠিক নিজের রুচিমত গান শুনলে, সে গান যদি কোন 
অখ্যাত লোকও গায়, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়তেন। ফেমন__ 
“এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নৌক1 লইয়া যাহতেছে ও গান 
ধরিয়াছে। সেই গীতধ্বনি, মধুর অনাহত ধ্বনির শ্তায় আনন্দ আকাশের 
ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট। সমস্ত শরীর কণ্টকিত। 
ঠাকুর মাস্টারের হাত ধরিয়া বলিতেছেন-__দেখ, দেখ, আমার রোমাঞ্চ 
হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ! তিনি সেই প্রেমাবিষ্ট বণ্টকত 
দেহ স্পর্শ করিয়া অথাক হইয়া রহিলেন।” 
| কথামত-_€৫ম ভাগ ] 
এমনকি, নিজের রুচি অনুযায়ী, ঠাকুর তার নিজের বিবাহ-বাসরেও 
গান করেছিলেন ; কারণ, বাসরে গান গাওয়ার প্রথ। থাকায়, ঠাকুর 
সেই প্রথা ভঙ্গ করেননি । কিন্তু যিনি সবাই মাতৃভাবে বিভোর, তার 
পক্ষে বাসরে কোন লঘ্ুভাবের গান গাওয়া সম্ভব হয়নি । তাই তিনি 
সেদিন তার নিজের রুচি অনুযায়ী বাসরে মাতৃসঙ্গীতই পরিবেশন 
করেছিলেন এবং তার দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ঠাকুরের 
গৃহীশিত্ত কবি অক্ষয়কুমার সেন রচিত, প্রধ্যাত “শ্রীশ্রীরা মকুষ্ণ পুথি 
__কাব্যগ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি বণিত হয়েছে । যথা ;__ 
“বাসরে দেখিয়া প্রভূ অনেক রমণী । 
শুন কি হইল পরে অনেক কাহিনী ॥ 
নানাবিধ রমণীর নান! রঙ্গ হেরে" 
রঙ্গময়ী মা'র লীল৷ জাগিল অন্তরে ॥ 
“মা” 'মা' বলি হইল প্রভু ভাবাবেশান্বিত। 
কোকিল জিনিয়া! কণ্ঠে ধরিলেন গীত ॥ 
যেমন কাদনি গানে মোহিত নাগিনী ' 
সেইমত স্তম্তীভূত পুরুষরমণী ॥ 


পাতে হাত, মুখে ভাত খেতে যার! ছিল। 
পুতুলের.প্রায় গান শুনিতে লাগিল ॥ 
বাসরে রমণীগণ মোহিত অবাকে । 
দেখে বরে নিরখিয়া অনিমিধ চোখে ॥ 
ছিল মনে কত মত রঙ্গ করিবারে। 
দেখে রঙ্গে রঙ্গ কর! সব গেল উড়ে ।” 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে ষে, স্বামী বিবেকানন্দেরও সঙ্গীতে 
অনুরূপ নিষ্ঠা ও রুচিবোধ ছিল এবং সঙ্গীতের বিরুদ্ধ প্লরিবেশ তিনিও 
সহ্য করতে পারতেন না। ম্বামীজী গান গাওয়ার আগে নিজেই 
তানপুরায় স্থুর বীধতেন এবং তানপুরা সহযোগেই সাধারণতঃ গান 
গাইতেন। নিধু'তভাবে তানপুরা বাঁধতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগত 
বালে, কথনে। কখনো শ্রোতারা-_-এমনকি ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ পধন্ত মাঝে 
মাঝে অধীর হয়ে পড়তেন। কিন্তু সুর বাধ সম্পূর্ণ না করে তিনি 
গান নুরু করতেন না 7; ন্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও কোনদিন 
তার অন্তথ। হয়নি । ঠাকুর প্রীরামকৃষণের সামনে স্বামীজীর তানপুরায় 
এবং তবলায় স্তর বাধা সম্পর্কে ছুটি কৌতুকপ্রদ ঘটনায় জানা যায় :-_ 
“এইবার আবার নরেন্দ্র গান হইবে | শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে 
তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ 
ধরিয়।৷ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর ও সকলে অধৈর্ধ হুইয়াছেন। বিনোদ 
বলিতেছেন, বাধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে। ( সকলের হাস্থয) 
শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, এমনি ইচ্ছে হচ্ছে ষে, 
তানপুরাটি ভেঙ্গে ফেলি! কি টং টং_-আবার তান! নান! নেরে 
সূম হবে। 
ভবনাথ- যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়। 
নরেন্দ্র ( বাধিতে বাধিতে )--সে না-বুঝলেই হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে)_-এ। আমাদের সব উড়িয়ে দিলে ।” 
( কথাম্বত-_€ম ভাগ ) 
ও ধু এ, 


১৬৩ 


শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হুইতেছে। 
তানপুরা বাধিতে গিয় তার ছি'ড়িয়। গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, “ওরে 
কি করলি। নরেন্দ্র বাঁয়া তবল! বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 
«তোর বীয়া যেন গালে চড় মারছে ।” ( কথাধৃত--৪র্থ ভাগ ) 

বল! বাহুল্য, উপরি-উক্ত ছুটি ঘটনাতেই স্বামীজী নিজ কার্ধে অবিচল 
ছিলেন। 

সঙ্গীতের প্রতি স্বামীজীর অপূর্বনিষ্ঠা ও একাগ্রতা সম্পর্কে অন্ত 
একটি ঘটনার বর্ণনায় আছে £-_ 

“বলরাম বসুর বাড়িতে কখনো কখনে! নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় 
ভজন গাহিতেন-_-তানপুরায় স্থুর বাধিতেন, তারটায় টং টং করিয়! 
বাজাইতেন, আবার কানটা একটু টিপিতেন, বাঁয়া-তবলায় টোকা দিতেন, 
সব সুর কয়টা ঠিক হুইল কিন] দেখিতেন । সেই সময় তিনি এত গম্ভীর 
হুইতেন এবং এত নিবিষ্ট মনে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন যে, আগন্তক 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি ফুসফান আওয়াজ করিত, তাহ হইলে 
তিনি একেবারে সক্রোধে তাহাকে গালি দিতেন ও ভর্খনন। করিতেন; 
এমনকি, তাহাকে তথ। হইতে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিতেন । সঙ্গীত- 
বিস্তা তাহার নিকট চাপল্য বা বালকের খেল! ছিল না। ইহা! অতি 
গস্ভীর, খষিবিভ্য! | শুদ্ধ পবিভ্র জিনিস ।” (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ম্বামীজীর 
জীবনের ঘটনাবলী-_( ১ম ভাগ ) মহেহ্্না্দত ) 

এই রকম বন্থ ঘটনার কথ ঠাকুর এবং স্বামীজী--উভয়ের সঙ্গীত 
জীবন প্রসঙ্গ থেকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যেই লক্ষ্য কর! যায় যে, 
গানের সঙ্গে তাদের এই একাত্মতা ও অন্তরঙ্গতা কোন ক্রমেই সালীতিক 
পরিবেশকে নষ্ট করতে দিত না এবং সব ক্ষেত্রেই তার! সঙ্গীতে নিষ্ঠা 
এবং সুরুচির পরিচয় দিতেন। 





১৩৪ 


১৫ 








সঙ্গীতের উপমাক় শ্রীরামকষঃ 


সঙ্গীতকে বিশেধরূপে হ্বদয়ঙ্গম করার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল ঠাকুরের 
অপুধ উপমা-শক্তি । আধ্যাত্মিক জগতের নিগৃঢ় বা সুক্মাতিসুল্ম তত্বমূলক 
ভাবরাশিকে সঙ্গীতের উপম। দ্বারা তিনি এমনভাবে প্রকাশ করতেন, 
যা অন্ত অবতারপুরুষ বা মহাপুরুষের জীবনে বিরল। গল্পের মাধামেও 
যেমন কঠিন বিষয়বন্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, তেমান উপযুক্ত 
সঙ্গীতের উপমার মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক গ্রভীরতার ভাবগুলিকে বন্তার মত 
চারদিকে ছড়িয়ে দিতেন। সেই হিসাবে তাকে প্রকৃত “উপ্রমা-শিল্পী”ও 
বলা যায়। সঙ্গীতকে উপমার দ্বারা এমনভাবে লোকশিক্ষায় তিনি 
ব্যবহার করেছেন, য৷ তার সঙ্গীতজীবনকে লোকশ্শিক্ষকে পরিণত 
করেছে। লোককল্যাণের প্রয়োজনে সঙ্গীতের উপমা" ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের বৈচিত্র্যময় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এ সম্পর্কে কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেগুলি আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপযোগী 
*উপমা-সঙ্গীত।” যথা £-_ 

“শ্রীরামকৃ্*-_খুব ব্যাকুল হয়ে কাদলে তাকে দেখা যায়। মাগ- 
ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে 
দেয়; কিন্ত ঈশ্বরের জন্থ কে কাদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়।” 

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন__ 

“ডাক দেখি মন ডাকার অত, কেমন শ্ঠাম। থাকতে পারে। 

কেমন শ্তাম। থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥ 

মন যদি একান্ত হও, জব। বিযদল লও, 

ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে ( মার ) পদে পুম্পাঞজলি দাও ॥? 

'ব্যাকুলত। হুজেই করুণ উদয় হ'ল। তারপর নূর্ধ দেখ! দ্িবেন। 
ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন' 1” ( কথাম্বত-__১ম ভা": ) 


১০৫ 


রী ও সা 
*গ্রীরামকৃ্ণ--“যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে বদি মহাপাতক করে 
-_-গোঁঠ ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী 
ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে । সে যদি বলে, আর আমি এমন 
কাজ করবে৷ না, তার কিছুতেই ভয় হয় না, 
এই বলিয়া! ঠাকুর গান ধরিলেন__ 
“আমি হুর্গা। ছুর্গী ব'লে মা যদি মরি। 
আখেরে এ দীনে, না তারে কেমনে, 
জানা যাবে গো শঙ্করী ॥ 
নাশি গো৷ ব্রাহ্মণ, হত্যা করি জগ, 
ন্ুরাপান আদি বিনাশি নারী । 
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥ * 
( কথামুত--১ম ভাগ ) 
দভ্রীরামকৃষ্ণ__."-কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে 
পারলে আর কালে নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, 
কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জঙগ দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে 
তুলে দেখ, কোন রঙ নাই । 
এই কথা বলিয়। প্রেমোন্মত্ত হইয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন-_ 
“মা কি আমার কালে রে। 
কালোরূপ দিগম্থরী, হৃদপস্ম করে আলে! রে ॥” 
( কথামত ১ম ভাগ ) 
জা ১৪ ০ 
“শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবাদির প্রতি )--বন্ধন আর মুক্তি; ছু'য়ের 
কর্তাই তিনি। তার মায়াতে সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে বন্ধ, 
আবার তীর দয়! হলেই মুক্ত । তিনি ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।' 
এই বলিয়া গন্ধর্ব নিন্দিত কঠে রামপ্রলাদের গান গাহিতেছেন-_ 
্ঠামা মা! উড়াচ্ছে। ঘুড়ি ( ভব সংসার বাজার মাঝে )। 
এঁ যে) আশ! বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাছে মায়। দড়ি ॥ 
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কাক গণ্ডি মণ্ডি গাথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী। 
ঘুড়ি ব্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগিরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশ! হয়েছে নাড়ী । 
ঘুড়ি লক্ষের ছুটা একট! কাটে, 
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥ 
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি। 
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥ 
তিনি লীলাময়ী! এ সংসার তার লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, 
আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন |” 
( কথামুত--১ম ভাগ ) 
“গ্রীরামকৃষ্*-_"***বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। 
সংসারসমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে 
নামলে কুমীরের ভয় থাকেনা । বিবেক বৈরাগ্য হলুদ, সদসৎ বিচারের 
নাম বিবেক । ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্ত । আর সব অসৎ, অনিত্য ; 
ছুই দিনের জন্য। এইটি বোধ, আর ঈশ্বরে অনুরাগ । সত্তার উপর 
টান+-ভালবাসা। গোগীদের কৃষ্ণের উপর যেরুপ টান ছিল। একটা 
গান শোন 
“বংশী বাজিল এ বিপিনে। 
( আমার তো না গেলে নয় ) (শ্যাম পথে দ্লাড়িয়ে আছে) 
তোর! যাবি কিন! যাবি বল গে। ॥ 
তোদের শ্যাম কথার কথা, 
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই )॥ 
তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে। 
বাঁশী আমার বাজে হাদয় মাঝে | 
স্টামের বাশা বাজে, বেরাও রাই। 
তোম। বিন! কুঞ্জের শোভা নাই ॥” 
ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের 
বললেন, রাঁধাকৃধ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও? 
১০৭ 


ভগবানের জন্ত কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা! করে! । ব্যাুলতা 
থাকলেই তাকে লাভ করা যায় 1 ( কথাস্ৃত--১ম ভাগ ) 
ধী ধী ৬ 
“শ্ীরামকৃষ্-_ *“ধাকে নিয়ে আনন্দ হয়, ভীকেই লোকে চায়; 
তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত ধন-জন, দাস- 
দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব 
ভূলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, ক'টি ভাই, 
এনব কথ! একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধূর্যরসে 
ডুবে যাও। তার অনস্ত স্থষ্টি, অনন্ত এশ্বর্য! অত খবরে আমাদের 
কাজ কি!” 
আবার সেই গন্ধর্ব নিন্দিত কণে সেই মাধুরিম পর্ণ গান__ 
প়ুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন ! 
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবিরে প্রেম রত্বধন ॥ 
খুঁজ খুঁজ খু'জ খু'জলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন । 
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ॥ 
ড্যাং ভ্যাং ড্যাং ভাঙ্গায় ডিঙ্গে, চালায় আবার মে কোন জন।* 
কুবীর বলে, শোন শোন শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ' ॥৮ 
( কথামুত-_-১ম ভাগ ) 
রর এ 
*ভ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি )-_-ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে, 
কর্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা 
করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে ।_-সব ছেড়ে তুমি বলো, “মন 
তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে । 
এই বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অভ্ভুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ 
করিতে করিতে গান গাহিলেন-_ 
“যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে ! 
মন তূই দেখ আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ গাহি দেখে । 
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কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 

রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন ম! ব'লে ডাকে ॥ 

( মাঝে মাঝে মে যেন মা বলে ডাকে )॥ 

কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো, 

জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 
( খুব যেন সাবধানে থাকে )॥৮ 


( কথা মুত--১ম ভাগ ) 
ধাঁ রঃ 


*্গ্রীরামকৃষ্- -"**প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা । চৈতত্তদেবের 
প্রেম হয়েছিল! ঈশ্বরে প্রেম 'হ'লে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। 
জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস,-_তাও ভুল 
হয়ে যায়। 

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন--- 

“সেদিন কবে ব! হবে ? 
হরি বলিতে ধার] বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে ব! হবে 1) 
সংসার বামন। যাবে (সেদিন কবে বা! হবে 1) 
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে বা হবে 1) 1৮ 
( ৮৭০ ভাগ) 


রী 
৮74 কেউ এ্বর্বের-_বিভব, মান, জী এই সবের 
অহস্কার করে । এ সব ছুই দিনের জন্য ; কিছুই সঙ্গে যাবেনা । একটা 
গান আছে-_ 
ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রমে ভূমগ্ডুলে। 
ভূঙলগন। দক্ষিণাকালী, বন্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ 
যার জন্ত মরো ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে। 
সেই প্রেযুসী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥ 
দিন দুই-ডিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে। 
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ।” 
( কথামত--১ম ভাগ ) 
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*ভ্মরামকৃষণ- -হতক্ষণ ডাকে না জান। যায়, ততক্ষণ মিথ্যা । তখন 
তাকে ভুলে মানুষ “আমার আমার করে; মায়ায় বন্ধ হয়ে, কামিনী 
কাঞ্চনে মুধ্ধ হ'য়ে আরও ডোবে। মায়াতে এমনই মানুষ অন্ঞান হয় 
যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না। একটি গান আছে-_ 

এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে। 
্রচ্ধা বিষণ অচৈতন্ত, জীবে কি জানিতে পারে ॥ 
বিল করে ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে, 
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে ॥ 
গুটী পোকায় গুটী করে, পালালেও পালাতে পারে, 
মহামায়ায় দ্ধ গুটী, 'আপনার নালে আপনি মরে ॥৮' 
( কথামৃত-_-১ম ভাগ ) 
ক ষঁ ১, 
“ভ্রীরামকৃঞ্--ঠাকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। 


গান শোন-_ 
মনরে কৃষি কাজ জান না। 


এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ 
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। 
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘে'সে না ॥ 
অগ্ঠ কিম্ব। শতাব্দান্তে, বাজাণ্ত হবে জান না। 
এখন আপন একতারে ( মনরে ) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥ 
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেন! । 
এক! যদি না পারিস্‌ মন, রামগ্রসাদকে সঙ্গে নেন। ॥”* 
( কথামৃত--১ম ভাগ ) 
ষঁ হট এ 
“ভ্রীরামকৃ্ণ-_তিনি অন্তর্ধযামী | তাকে সরল মনে শুদ্ধ মনে 
প্রার্থনা কর। তিনি লব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার ত্যাগ করে তার 
শরণাগত হও ; সব পাবে। 
“আপনাতে আপনি থেকে। মন যেও নাকে। কারু ঘরে । 
য! চাবি তা৷ বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
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পরমধন এ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে । 
কত মণি পড়ে আছে, চিস্তামণির নাচ ছুয়ারে? ॥৮ 
( কথামত-_-১ম ভাগ) 
হট ক য় 

*গ্রীরামকৃ্ণ (ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি )_ধ্যান করবার সময় তাতে 
মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভানলে কি জলের নীচের রতু পাওয়া। যায়? 

এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন__ 

“ডুব দেরে মন কালী বলে। 
হাদি রত্বাকরের অগাধন্জলে ॥- ইত্যাদি । 

-**আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে +ত্ু তোল, তারপর অন্ত কাজ। 
কেউ ডুব 'দতে চায় না। ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, ছু'চারটে 
কথ! শিখেই অমনি লেকচার । ( কথামৃত__-২য় ভাগ ) 

ঙী মী রঃ 

“গ্রীরামকৃ্ণ-_-ভক্তিই একমাত্র সার- ঈশ্বরে ভক্তি! ভগবান লাভ 
যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সৃরলোক, নক্ষত্রলোক, 
মহাত্মা, এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোজা হয় না। তার পাদপ্সে 
ভক্তি হবার জন্ত সাধন কর। চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাক! চাই। নানা 
জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাতে লাগাতে হয় । 

এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন_ 

“মন করো কি তত্ব তারে, যেন উন্মত্ত আধার ঘরে। 

সে ষে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥ 
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে। 

হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চূম্বকে ধরে ॥ 

“আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল--িছুতেই তিনি নাই। তার 

জন্ত প্রাণ বাকুল না হলে কিছু হবে ন!। 
“ঘড়দর্শনে না! পায় দরশন, আগমনিগম তন্ত্রসারে। 
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে । 
( কথামৃত--২য় ভাগ) 
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ঙ্ঁ ধু ঞ্ 

“শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি )--সংসার কৃপ, সংসার গহন, কেন 
বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাকে ধরলে আর ভয়কি? 

তখন-_ 

«এই সংসার মজার কুটি। 
আমি খাই দাই আর মজা লুটি ॥ 
জনকরাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ক্রুটি ! 
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, 
খেয়েছিল ছধের বাটি ॥ 

“কি ভয়? তাকে ধরে! । কাটাবন হলেই বা জুতো! পায়ে দিয়ে 
কাটাবনে চ'লে যাও। কিসের ভয়? যে বুড়ীছোয়,» সেকি আর 
চোর হয়? জনকরাজা তুখানা তলোয়ার ঘোরাতেন। একখান! জ্ঞানের, 
একথানা কর্মের। পাক! খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই” 

( কথামৃত--২য় ভাগ ) 


ঙী কু ৪ 
*ভ্রীরামকৃষ্ণ ( বিষ্ঠানাগরের প্রতি সহাস্তে ,__'আচ্ছা, তোমার 
কি ভাব? 
বিদ্যাসাগর মৃছু মুদু হাসিতেছেন, “আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা 
একলা একদিন ৰল্ব।” ( সকলের হাস্য )। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )-_-“ডাকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জান! 
যায় না । 
এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোম্মত্ত হইয়! গান ধরিলেন__ 
কে জানে কালী কেমন ? 
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
মায়ের উদরে ব্রচ্মাণ্ড ভাগ, প্রকাণ্ড তা জান কেমন । 
_ইত্যাছি। 
দদেখলে কালীর উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাগ প্রকাণ্ড তা জান ফেমন! আর 
বলছে, যড়দর্শনে ন। পায় দরশন--পাগ্ডিত্যে ভাকে পাওয়া বায় না ।” 
( কথামত-_-৩য় ভাগ ) 
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চি ১, টা 

“শ্রীরামকৃষ্ণ, “ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিক। 
শক্তি, অগ্নি বললেই দাহিক! শক্তি বুঝা যায় ; দাহিক। শক্তি বললেই 
অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে জানলেই আর একটিকে জানা হয়ে যায়। 
তাকেই “ম/ ঝুলে ডাক। হচ্ছে। “ম/ বড় ভালবাসার জিনিস কিন! । 
ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, 
ভালবাস আর বিশ্বাস। আর একট গান শোন-_ 

'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। 

ওসে ) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয় ॥ 
কালীপদ নুধাত্ণ্দ, চিত্ত যদি রয় ( যদি চিত্ত ডুবে রয়), 
তবে পুজা, হোম, যাগ যক্ত, কিছুই কিছু নয়।' 

“চিত্ত তদগত হওয়া, তাকে খুব ভালবাসা । “নুধাহ্দ”, কিনা 
অমৃতের হৃদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ 
মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ 
যে সুধার হৃদ! অমৃতের সাগর । বেদেত্তাীকে অমৃত বলেছে, এতে 
ডুবে গেলে মরে না-_অমর হয়। পুজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু 
নয়। যদি তার উপর ভালবাসা আসে, তা হলে আর এ সব কর্মের 
বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়। না যায়, ততক্ষণই পাখার 
দরকার ; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়৷ যায়। 
আর পাখার কি দরকার ?” ( কথামৃত-_-৩য় ভাগ ) 

ও ঙ্ নটি 

“ভ্রীরামকৃষ্ণ-_..-“যিনি ঈশ্বরলাভ ক'রেছেন, তার কাম-ক্রোধাদি ) 
নাম মাত্র । যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার, কিন্তু ফু" দিলে -উড়ে 
যায়। মন আসক্তিশুন্ত হলেই তাকে দর্শন হয়। শুদ্ধমনে যা উঠবে, 
সে তারই বাণী। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা-_শুদ্ধ আত্মাও তা। 
কেন না তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই। তাকে কিন্তু লাভ করলে: 
ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়। ্ 

এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবহূর্ণত কে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন-_ 
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“আয় মন বেড়াতে ধাবি। 
কালী কল্পতরু মূলে রে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 
বিবেক নামে তাঁর বেটারে, তন্বকথ! তায় শুধাবি ॥ 
( কথামৃত-_-৪র্থ ভাগ ) 
১ 


ষ সা 
“ভ্রীরামকৃষ্ণ--.. ঈশ্বর নরলীলা! করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ 
হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতগ্তদেব। আমি কেশব সেনকে 
বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ । মাঠের আলের 
'ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে ; তাহাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর 
মাছ, কাকড়া জমে থাকে । মাছ, কীকড়া খুজতে গেলে এ ঘুটীর 
ভিতর খুঁজতে হয় ; ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুজতে 
হয়। এ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতর জগতমাতা প্রকাশ হন। গানে 
'াছে-_শ্যামা মাকি কল করেছে! 
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥ 
আপনি থাকে কলের ভিতরি, 
কল ঘুরায় ধ'রে কলডুরি, 
কল বলে যে আপনি ঘুরি, জানেন। কে ঘোরাতেছে ॥” 
( কথাম্ৃত-_ ৫ম ভাগ ) 
চি ৪ গা 
পূর্বোক্ত 'উপমা-প্রতিভা গুলি বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা! যায় যে, 
ঠাকুর ছিলেন উপমায় রাজা এবং সেই উপমার অধিকাংশগুলিই সঙ্গীতের 
মাধ্যমে সহজ ভঙ্গীতে প্রকাশিত। শাস্ত্রের ছুবূহ তব্কথাগুঙ্গিকে 
সঙ্গীতের উপমা বার এমন সরল, সহজভাবে বর্ণনা করার প্রবণতা পা! 
সফলতা, আর কোন অবতার পুরুষের জীবনে ঘটেছে বলে জান যায় 
না। সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে আয়ত্ত এবং প্রয়োজনে তা মানব মনে 
সঞ্চীরিত করার কঠিন কাজটিকে তিনি এমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে পালন 
করেছেন যে, শাস্ত্রীয় তত্বানুভূতি যেন সময় সাধনে সার্থক হয়ে 
উঠেছে! এই ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্ধিতীয় এবং উপমার ক্ষেত্রে 


স্থং অনুপম । 


০ পপ সপ 
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/  স্্রীরামকতেফের গাওয়া শব গান ও শষ ন্বত্য 








সঙ্গীতময় শ্রারামকৃষ্ণের গাওয়া শেষ গান এবং শেষ ত্য সম্পকে 
তথ্যাদি জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক । 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর ক- 
রোগে আক্রান্ত হন। এই অসুস্থ অবস্থাতেও জঙ্গীতপ্রেমিক 
শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার ব্যবস্থা হ'ত । এ সময়ে একদিন 
( ২০।৯।১৮৮৫) দক্ষিণেশ্বরে কীর্তনের ব্যবস্থা হয় এবং সেই কীর্তনের সঙ্গে 
অসুস্থ শরীর নিয়েও সবার শেষ নৃত্য করার কথা জান! যায়। যথা £-_ 

“কীর্তনের জন্য গোম্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কীর্তন কি হবে? আরামকৃষ্ণ অনুষ্থ, কীর্তন হইলে 
মত্ততা আসিবে ; এই ভয় সকলে করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “হোক একটু । আমার নাকি ভাৰ হয়, 
তাই;ভয় হয়। ভাব হলে গলার এখানটা গিয়ে লাগে 1 

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না? 
দাড়াইয়। পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।” 

( কথাম্ত--৫ম ভাগ ) 
ঠাকুরের গাওয়া শেষ গানের ঘটনার কথ। জান! যায় কাশীপুর 
উদ্যানবাটীতে । লীলা! সম্বরণের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি শ্রীপ্রীমা 
সারদ। দেবীকে নান! প্রকার উপদেশ দানের সময়, তার দেহত্যাগের পর 
প্ীপ্রীমায়ের ওপর গুরুদায়িত্বের ভার অর্পণ কর! প্রসঙ্গে গ্রাশ্রীমায়ের 
কাছে যে গানটি শুনিয়েছিলেন, সেইটিই ঠাকুরের গাওয়া শেষ গান। 
সেই গানটি £- 
“এসে প'ড়েছি যে দায়, সে দায় বলবে। কায়। 
যার দায় মে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায় ॥ 
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হ'য়ে বিদেশিনী নারী, 
লাজে মুখ দেখাতে নারি, 
ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া একি দায় ॥ 
( সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়) 
ঠাকুর তার জীবনে শেষ গান শুনেছিলেন শিষ্য বিবেকানন্দের কণ্ঠে 
কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে। উভয়ের মিলনের প্রথম লগ্নে যেমন গান দিয়ে 
স্বামীজীর গুরুবরণ, ঠাকু'রর লীলাবসানের সময় অবধি সেই গান 
দিয়েই বিরহ লগ্নের উদ্বোধান- এ এক বিস্ময়কর ঘটনা । যেখানেই 
ঠাকুর-_স্বামীজী, সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ । গানই-তো! প্রাণ 
আবার প্রাণ-ই যে গান। ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাকে গানের পর গান 
শুনিয়েও আশ মেটেনি স্বামীজীর ; তাই মহাপ্রয়াণের কদিন আগেও 
কাশীপুরে অনুস্থ ঠাকুরের সাম্লিধ্যে চল্ছে গানের মহড়া__আসন্গ 
শোককে গান দিয়ে জয় করার প্রচেষ্টা ৷ এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর মধ্যম 
ভ্রাতা তপস্বী মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার প্শ্রামৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের 
ঘটনাবলী ১ম খণ্ড” গ্রন্থে একটি ঘটনার (পূর্বেও বলা হয়েছে ) উল্লেখ 
করে লিখেছেন £-- 

*জ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের 
কোন আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রিতে উদ্দাম কীর্তন 
স্ব করিলেন। --জ্রীশ্রীরামকৃ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয় 
বলিলেন, "ওর স্ুুরটা এই রকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোর! 
ভূলেছিলি। এখানে এই কলিট৷ দিতে হয় /--.কীর্তনের আনন্দে 
সকলে বিভোর হুইয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাশোকের 
ভিতরেও মনটাকে কিরূপে বৈরাগ্যভাব দিয়া ভগবানে লইয়া যাওয়া 
যায় ইহা! তাহার দৃষ্টান্ত ।” 

এ বিষয়ে মন্তব্য ন্প্রিয়োজন । 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই--১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট 
রবিবার, রাত ১টা ২ মিনিটে (ইংরাজী মতে ১৬ আগষ্ট সোমবার, 
পূর্বাহ্ন) ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সাক্রান্তি ঝুলন-পৃণিমার রাতে, ঠাকুর 
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স্তীরামকৃষ্ণ উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে মহ্হাপ্রয়াণ করেন। 
অন্তরে: যিনি অন্তরময়, জীবনে যিনি জীবনময়, প্রাণে যিনি প্রাণময়, 
সঙ্গীতে-ঘিনি সঙ্গীতময়”_-সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের 
পর,'এই বিশ্বপিতার কোল ছেড়ে এরপর স্বামীজী ছড়িয়ে পড়লেন সারা 
বিশ্বেসগুরুর আশীবাদে করলেন বিশ্ববিজয় ; সুরু হ'ল সঙ্ল্যানীর গীতি । 
স্বামীজীর মনে তবুও তৃপ্তি নেই। যে সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারা 
জীবন সঙ্গীতের পৃজারীরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তার 
দেহাবসানের পরেও স্বামীজী তার স্বরচিত ও স্ব-সুরারোপিত বিশ্ববিখ্যাত 
সঙ্গীতের মাধ্যমেই আরতি করলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে £-_ 
খগ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়! 
নিরঞ্জন, নররূপধর, নিগুণ, গুণময় ॥ 
'মোচন-অঘদৃষণ, জগভূষণ, চিদ্ঘনকায় ;-_ 
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল নয়ন, বীক্ষণে মোহ বায়॥ 
ভাস্বর ভাব-সাঞগর, চির-উন্মদ প্রেম পাথার ;-- 
ভক্তার্জন-___যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার ॥ 
জ.স্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীন্বর, যোগলহায় +_ 
'নরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায় ॥ 
তঞ্জন-ছুঃখ গঞ্জ, করুণাঘন, কর্মকঠোর 7 
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃম্তন-কলিডোর ॥ 
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্ড্িয়-রাগ ৮ _ 
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥ 
নির্ভয়, গত সংশয়, দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান +_ 
নিষ্কারণ-ভকতশরণ, ত্যাজি জাতি কুলমান ॥ 
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোম্পদ-বারি যথায় 
প্রেমার্পণ, সমদূরশন, জগজন-ছুখে যায় ॥ 
ও - পা গাঁ 
নষো। নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত, 
মনোবচনৈকাধার ;_ 
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জ্যোতির জ্যোতি উজল হাদি কন্দর, 


তুমি তম-ভঙ্জন হার ॥ 
০ ্ রঃ 
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, 
বাজে অঙ্গ সঙ্গ মুদঙ্গ, 
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ; 
জয় জয় আরতি তোমার, 
হর হর আরতি তোমার, 


শিব শিব আরতি তোমার 1” 
প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য, এই প্রখ্যাত সঙ্গীতটি শ্রীরামকৃষ্ণের আর- 
্রিক-ভজনরূপে তক্তগণ কর্ভৃক সর্বত্র গীত হয় এবং এই গানের ভাব, 
ভাষা, তরঙ্গায়িত গতি ও সুমধুর স্থুর বঙ্কার- পৃথিবীর আর কোন 
আরত্রিক ভদ্নে হুর্লভ | এই গান মানুষের মনকে এমন এক বিশেষ 
আনন্দময় জগতে টেনে নিয়ে যায় যে, অনেক নাস্তিক ব্যক্তিরাও 
ক্ষণিকের জন্য এই গান শুনে তার রসাম্বাদন করেন। উচ্চকোটীর 
সঙ্গীত সাধক ব্বামীজী, নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মসত্াকে সঙ্গীতের মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন 
এবং সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরেও তাকে সঙ্গীতের মালা 
পরিয়ে স্বামীজী উপযুক্ত শিষ্তের মতই কাজ করে গেছেন। আনন্দের 
কথা, ভক্তদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্তদের 

কণ্ঠে আজও প্রতিদিন এই গান শুনছেন। 


১১৮ 


১৭ 





সঙ্গীত প্রসচঙ্গ শ্রীরামকতেষর মন্ভব্য 


এতক্ষণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমাদের নিজেদের কথা 
বলা হ'ল। এবার দেখা যাক, ঠাকুর নিজে সঙ্গীতপ্রসঙ্গে ঝ সঙ্গীতের 
প্রতিক্রিয়া! সম্পর্কে কিকি ব'লে গেছেন। *ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত” 
গ্রস্থের পাঁচটি খণ্ডে ঠাকুরের কথিত যে সব সঙ্গীত বিষয়ক মন্তব্য আমর! 
পাই, সেইগুলিই নান! পৃষ্ঠা* থেকে সংগ্রহ ক'রে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল, 
যাতে ঠাকুরের নিজের সঙ্গীত-জীবন বা স্বামী বিবেকান্দের সঙ্গীত 
সম্পর্কেও একটি পরিষ্কার ধারণা আমাদের হতে পারে । বল! বাহুল্য, 
ঠাকুরের প্রতিটি নিজম্ব কথাই এখানে মূল্যবান । যথা £-- 
“ওদেশে (কামারপুকুরে ) ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে 
ভালবাসত। আমার গান শুনত |” 
যী ঁ সং 
“কোনথানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে ত৷ বসে ব'সে শুনতুম, 
তবে যদি ঢং ক'রে পড়ত, তা হ'লে তার নকল করতুম, আর অন্ত 
লোকদের শুনাতুম ॥” 
ফা যঁ গাঁ 
“আমি এসব গান (ধোরোনা ধোরোনা রথচক্র, রথ কি চক্রে 
চলে- ইত্যাদি ) ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত 
পালা গেয়ে দিতে পারতাম । কেউ কেউ বলত, আমি কালীয়দমন 
যাত্রার দলে ছিলাম ।” 
সী রঃ রঙ 
“ওদেশে যখন হৃদের বাড়িতে ( কাঁমারপুকুরের নিকট সিওড়ে ) 
ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গ ভক্ত। 
গায়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ | এমনি 
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আকর্ষণ সাতদিন সাতরাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর 
নৃত্য । পাঁচিলে লোক! গাছে লোক। 

নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন লোকের 
ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাতীর ঘরে সকালে গিয়ে . 
বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব 
খোল করতাল নিয়ে গেছে ।--আবার “তাকুটা”! “তাকুটী'! করছে। 
খাওয়া দাওয়া, বেল! তিনটার সময় হতো । 

রঘ উঠে গেল-_সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে ! 
পাছে আমার সর্দিগমি হয়, ছাদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত ;_সেখানে 
আবার পিপড়ের সার! আবার খোল করতাল।-_তাকুটী! তাকুটা! 
দে বকলে, আর বল্লে, “আমর কি কখনও কীর্তন শুনি নাই 1--*""" 
আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই ( শ্যামবাজারে ) বুঝলাম । হরিলীলায় 
যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ধণ হয়, ঘেন ভেম্কী লেগে যায়।” 

ক ছু ৪ 

“শ্বশুরবাড়ি গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্তন। নফ্র, দিগম্বর 

বাড়,জ্যের বাপ__-এরা এল ! খুব সংকীর্তন।” 
ঙ্ঁ ম ৬) 

“পঞ্চবটীতে, গ্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম--“জীব সাজ 
সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে / আর একট। গান--“দোষ 
কারু নয় গে। মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যাম! ৷ 

/ন্তাংটা অত জ্ঞানী, মানে না বুঝেই কীদতে লাগল । -'পন্মলোচন 
আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাদতে লাগল । ছ্যাখো, অত 
বড় পণ্ডিত !” ্‌ 


ও ক এ 
“র্লামগ্রলাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে ।৮ 
সী হাঃ ও 


*“( মাষ্টারের প্রতি ) রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে 
আনবে ।:-*এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর ) ঢুকিয়ে দেবে ।” 
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৪ ১৬ নাঃ 
“আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে, দেমা পাগল ক'রে' দেখ, এঁটে 
“ঠিক ভাব।” 
৪ ঙ ফট 
“শন্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা! হয়েছিল! সে গান শোনার পর, 
আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল! তা-ও শোন! 
হলো। | 
০ রং ক 
“আমার এ গানট। ভাল লাগেনা! “হরিসে লাগি রহরে তাই? 
তেরা! বনত বনত বনি যাই--ৰনত বনত বনি যাই'__ আমার ভাল লাগে 
না। তীব্র বৈরাগ্য চাই।” 


ং রং ঞং 
*আমি ঝাউতলায় বাহো করতে গিয়ে শুনেছিলাম, নৌকার মাঝি 
নৌকাতে এ গান (কি করলে হে কান্ত, অবলারি প্রাণকাস্ত-_ ইত্যাদি ) 
গাচ্ছে; ঝাউতলায় যতক্ষণ বসেছিলাম, খালি কেঁদেছি; ধীরে ধীরে 
"বরে নিয়ে এল ।” 
সং সঃ ফা 
“রামলীল। দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, 
রাম, লক্ষণ, হনুমান, বিভীষণ । তখন যার! সেজেছিল তাদের সব পৃজ! 
করতে লাগলুম ৷ 
সং সং সং 
“আমি কেন বিভ্াসুন্দর ( যাত্রাগান ) শুনলাম? দেখলাম-_তাল, 
মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে, নারায়ণই এই 
যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ ক'রে যাত্রা করছেন ।” 
শী সং সং 
“মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। হযাত্রাতে দেখ নাই? 
চারজন গান গাইছে, কিন্ত প্রত্যেকে যদি ভিন্ন স্থর ধরে, যাত্রা ভেঙ্গে 
যায়। 
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“যাত্র। শেষে কিছু হরিনাম ক'রে উঠে'। তা হলে যারা গায় এবং 
বারা শুনে, সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে যাবে 1” 


১৬ মী ঙঃ 
“ঈশ্বরের নাম্ড৭ কীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়|” 
, রক এ 
“ঈশ্বরের নাম গুণগান করে যে আনন্দ, তার নাম ভজনানন্দ।” 
১ ক যী 
“ভজন করতে করতে তার যখন কৃপ। হয়, তখন তিনি দর্শন দেন-_ 
তখন ব্রহ্মানন্দ ৷” 
হু ও ্ট 
“সবদাই ভার নাম গুণগান কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়” 
নী হট ৬ 


“ঈশ্বরের নামে মামুষ পবিত্র হয়; তাই নাম কীর্তন অভ্যান করতে 
হয়” 
সা চি সা 
“তার নাম গুণকীর্তন করলে, দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। 
দেহ-বৃক্ষে পাপ-পাখী; তার নাম-কীর্তন যেন হাততালি দেওয়া । 
হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখী সব পালায়, তেমনি সব 
পাপ তার নামগুণ কীর্তনে চলে যায়।” 
০ ঃ সা 
“সেখানে ( দক্ষিণেশ্বরে ) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে 
যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এসব ব্রহ্ষজ্ঞানের 
লক্ষণ।” 
স্ঁ ষ্ ঁ 
“কেমন হুনার বাজনা! তবে কেবল একজন পো করছে, আর 
একজন নানা সুরের 'লহরী তৃলে কত রাগ-রাগিণীর আলাপ করছে। 
আমারও এ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পো! 
১২২ 


করব- কেন শুধু সোহং সোহং করব! আমি সাত ফোকরে নান 
রাগ-রাগিপী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব! শান্ত, দাস্য, 
বাৎসল্য, সখ্য, মধুরভাবে তাকে ডাকব--আনন্দ করব, বিলাস 


করব ।” 
ষ সৎ সৎ 


“রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পৌ! ধরে বাজায় অথচ তার 
বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন, তারও সাত ফোকর 
আছে; সে নান রাগ-রাগিণী বাজায়।” 


সং সং সং 
“সা! রে গ। মা পা ধা নী।" নী-তে থাকা ভাল নয়- অনেকক্ষণ 
থাকা যায় না।” 


] সূ স্‌ ্ 
“যার সাধ। গল তার স্থুরেতে সা, রে, গা, মা-ই এসে পড়ে ।” 
০ সং সং 


“পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আন বড়ই 
কঠিন।» 
সং সং সং 


«একজন শানাইয়ের পৌ ধরে থাকে, আর একজন তারই ভিতর 
বাধা আমার মান করেছে; ইত্যাদি রঙ, পর তুলে নেয়।” 


সং সং সং 
“আমি একঘেয়ে কেন হব ?**আমি কখনো পুজো, কখনে। 
জপ, কখনো-ব! ধ্যান, কখনো-বা তার নাম গুণগান করি, কখনো! 
তার নাম করে নাচি।” 


সু 


ক সং 
“যে নাচতে ঠিক শিখেছে, তার বেতালে পা পড়েনা |” 


সঃ ঙ্ নং 
“উত্জিত। ভক্তিতে হাসে কাদে নাচে গায় ! যদি কারু এরূপ ভক্তি 
হয়, নিশ্যয় ভেনো, ঈশ্বর ন্বয়ং বর্তমান। চৈতগ্ভদেবের এরপ 
হয়েছিল।” 


১২ 


৬ সঃ ও 
“সংলারীদের ঘ। কর্তব্য চৈতন্তদেব বলেছিলেন-_“জীবে দয়া, বৈষ্ণব 
লেবা, নাম-সংকীর্তন |” 
সঃ সঃ ৬ 
“চৈতম্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায়-__সমাধিস্থ-_ 
বাহৃশুন্ত । অর্ধবাহাদশায় আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে পারতেন, কিন্ত 
কথা কইতে পারতেন না। বাহাদশায় সংকীর্ডন 1” 
রং ০ সত 
“সমাধির পর অবতারাদির “আমি আবার ফিরে আসে--বিষ্ভার 
আমি, ভক্তের আমি । এই “বিভার আমি” দিয়ে লোক শিক্ষা হয়। 
শঙ্করাচার্য “বিন্ভার আমি” রেখেছিলেন । চৈতন্দেব এই “আমি” দিয়ে 
ভক্তি আম্বাদন করতেন, ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন ; ঈশ্বরীয় কথা 
কইতেন; নাম-সংকীর্তন করতেন ।” 


সং সং সং 
“সংকীর্তনে প্রথমে বলে, নিতাই আমার মাত হাতী ।-_-“নিতাই 
আমার মাতা হাতী ॥ ভাব গাঢ় হলে বলে “হাতী |; “হাতী | তারপর 
কেবল “হাতী এই কথাটি মুখে থাকে । শেষে “হা” বলতে বলতে ভাব- 
সমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন করছিল, চুপ 
হয়ে যায়।? 


সং সং সং 
“সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে । ওদেশে (শ্যামবাজারে ) নটবর 
গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল_গ্রীকৃষণ ও গোপীগণ দর্শন করে 
সমাধিস্থ হলাম! বোধ হল, আমার লিঙ্গ শরীর (সক্ষম শরীর ) 
সত্রীকষের পায় পায় বেড়াচ্ছে! জোড়ার্সাকো হরিসভায় এরূপ 
কর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহাশুণ্য । সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবন৷ 
ছিল।” 
সং সঃ সং 
“টাকার জন্ত যেমন ঘাম বার করো, তেমনি হরিনাম করে, নেচে 
গেয়ে ঘাম বের করতে হয় ।” 
১২৪ 


ও ৪ ৬ 


“যে শালার হরিনামে মত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, 


তার্দের কোনকালে হবে ন।।৮ 
সং চে ০ 
“যেখানে হরিনাম, সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ 
দরকার নাই ।” 
সু মং সং 


“হরিনামে ধারা আর পুলক । তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর 
রোমাঞ্চ হয়ে চক্ষু দিয়ে ধার! বেয়ে পড়বে ।” 


স* ৯. ্ 
“প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে--'আমি তোমার নৃত্যকী | আর 
তার সম্মুখে নৃত্যগীত করে ।* 
সঃ ৬ ১ 
“কে লাভ করার গান গাও । আনন্দের গান |” 
সঃ সং সং 


“এমন গান হবে যে, সকলে নাচবে ।৮ 


সঃ সু সং 
“গোপীদের এ টানটুকু নিতে হয় ! এই সব গান গাইবে-_ 
গান- _সখি, সে বন কতদূর ! 
( যেখানে আমার শ্যামনুন্দর ) ( আর চলিতে যে নারি !) 
গান-_ঘরে যাবই যে না গে! 
যে ঘরে কৃঞ্চ নামটি কর! দায়।” 


৯ % ০১০ 
“গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে,-্ত। বিষ্ভার জন্তই হউক, 
বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেবার জন্ভই হউক, বা আর 
কিছুর জন্যই হউক-_নিশ্চিত জেনো! যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি 
আছে ৮ 


সং ঞঃ সং 
“যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিস্তা খুব ভাল রফম 
জানে, তার ভিতরেও সার আছে । ঈশ্বরের শক্তি আছে 1” 
১৫ 


| % সং সঃ 
“যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবি্যা, তাতে 
ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে ।” 


ঞঃ ০ সঃ 
“বদি কেউ গাইতে বাজাতে, -**্তে, কি একটা কোন বিদ্ভাতে 


ভাগ হয়,;সে. যদি চেষ্টা করে, শরীত্রই ঈহ্* লাভ করতে পারে।” 
নং সঃ সঃ 


*তোমর। যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাঁঞ্জাতে বা নাচতে 
শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাম করতে হয়” 


চিএ ক 

“বাজনার যে ওস্তাদ, সে সব বাজন! কিছু কিছু বাজাতে পারে ।” 
৬ সং সং 

“আহ। নরেন্দ্রের কি গান !” 
সং ৬ সর 

“একাধারে নরেন্দ্রের কতগ্চণ! গাইতে, বাজাতে, লেখাপড়ায় |” 
সং সং সু 

“নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া-শুনায়, সব তাতেই ভাল ।” 
সং সং সং 


“নরেন্দ্র খন প্রথম এল- ময়লা একখানা চাদর গায়ে, কিন্ত 
চোখ মুখ দেখে বোধ হল ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান 
জানত না। ছুই একট। গান গাইলে--“মন চলো নিজ নিকেতনে" 'আর 
যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়েঃ।” 

সং সঃ সৎ 

“সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণ৷ তুলে স্থির হয়ে থাকে, 
নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধো 'যনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চুপ ক'রে 
শোনেন।” 

সং সণ সং 


“মা! পুজা গেল, জপ গেল, দেখো৷ মা, যেন জড় ক'রো না! 
সেব্য সেবকভাঁবে রেখো ; মা, যেন কথ! কইতে পারি । ষেন তোমার 


নাম করতে পারি, আর তোমার নামগুণ কীর্তন করবো, গাঁন করব ম11” 
রন 85957855785781955855885385547 
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শ্রীরামকৃষ্ণ সালিচধ্য সঙ্গীতগুণী ও ঞরাতৃবগ' 


সঙ্গীতময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যে সব সঙ্গাতানুরাগী বা 
গুণী শ্রোতৃবর্গ এসেছিলেন, তাদের কিছুট! পরিচয় জানা দরকার । 
শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন, আবার ঠাকুরের 
গুণমুগধও ছিলেন। সবাই গান শুনতে ঠাকুরের কাছে না এলেও, 
স্বত্ফর্তভাবে গাওয়। ঠাকুরের গান শুনে প্রতিটি মানুষ যে মুগ্ধ হয়েছেন, 
এ বিষয়ে বন্ধ দৃষ্টান্ত মাছে। সাঙ্গোপাঙ্গোদের মধ্যে আবাখ অনেকেই 
নিজেরাই সঙ্গাত$ গুণী ছিলেন। এ ছাড়া বন্ছ বিশিষ্ট সঙ্গাতঙ্ঞও ঠাকুরের 
কাছে এনোছলেন, বা ঘটনাচক্রে ঠাকুর তাদের কাছে গিয়েছিলেন। 
সুতরাং ঠাকুর নিজে যেনন বহু গান গেয়েছেন, বহুশ্রোতাকে শুনিয়েছেন, 
তেমনি বহুলোকের বুগান নিজেও তিনি বহুবার শুনেছেন। এই গান 
শোনা এ৭ং গান শোনানোর মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই হিসাবে এই পরিবেশের একটি বিশেষ আকর্ষণ 
অনন্বীকার্ধ। এখানে উল্লেখযোগ্য শতাধিক গুণী ও শ্রোতাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া হ'ল __ 

স্বামী বিবেকানন্দ-__পর্ধ নাম নরেন্্রনাথ দত্ত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রধান পার্ধদ ও ঈশ্বরকোটী পুরুষ । তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত 
গায়ক, বাদক ও সঙ্গীত রচয়িতা 1 উত্তরাধিকার সুত্রে শিশুকাল থেকেই 
সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল নরেন্দ্রনাথ তথ! স্বামী বিবেকানন্দের । 
তার গৃহত্যাগী সঙ্গ্যাসী পিামহ ছুর্গাপ্রসাদ দত্ত যেমন অতি মধুর কণ্ঠে 
গান গাইতেন, তার পিতা! বিশ্বনাথ দত্তও একজন স্থগায়ক ছিলেন; 
উার মাতা ভুবনেশ্বরা দেবীও তার মিষ্টচণ্ে ধর্মমূলক গান গাছতেন। 
ছোট বয়ল থেকেই মেধাবী স্বামীজীর কাছে সঙ্গীত খুব পহঞ্জতাবেই 
স্থান পায় এবং তাৰ এই সহজাত সঙ্গীত প্রবণতাকে উৎদাহ দেবার জগ্ক, 


এষ, 


ভার পিতা নিজেই পুত্রের সঙ্গীতশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং 
এইভাবেই পিতার কাছেই স্বামীজীর সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম 'হাতে খড়ি” 
হয়। ক্রমে,ক্রমে তিনি তদানীন্তন প্রখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীদের 
কাছে গান ও বাজন। শিক্ষা করে সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন এবং 
ধ্ুপদ, খেয়াল, টগ্লা, ভজন, কীর্তন, মাতৃসঙ্গীত, ব্রহ্মদঙ্গীত প্রভৃতি 
প্রতিটি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এবং তানপুরা» এম্রাজ, তবলা, মবদঙ্গ, পাখোয়াজ 
প্রভৃতি বিভিন্ন বাগ্যন্ত্রে ক্ষেত্রেও পারদর্শা হয়ে ওঠেন । এখানে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরম আধ্যাত্মিক শক্তিধর ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তৎকালান অপরিচিত এক যুবক সঙ্গীতশিল্পী 
নরেন্দ্রনাথ দত্তের, ঘটনাচক্রে প্রথম মিলন ঘটেছিল সঙ্গীতের মাধ্যমেই 
- কোন আধ্যাত্মিক আলোচনার মাধ্যমে নয়। মহাভাব জগতের ঠাকুর 
শ্রীরামকৃঞ্ণকে প্রথম দিনেই গায়ক নরেন্দ্রনাথ জয় করেছিলেন মহা- 
সঙ্গীতের মাধ্যমে । নিজ পিতা। বিশ্বনাথ দত্তের কাছে নরেন্ত্রনাথের 
কৈশোরে যে সঙ্গীত সাধনার প্রথম আয়োজন, বিশ্বপিত। শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে এসে তার হয়েছিল পূর্ণতা । এমনকি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
তিনি মাতৃসলীতও শিক্ষা করেছিলেন এবং সেই শিক্ষাই তার জীবনে 
শেষ সঙ্গীত শিক্ষা । ন্বামীজীর গান শুনে ঠাকুরের মুহুমূ্থঃ সমাধি হত, 
আবার ঠাকুরের গান শুনে স্বামীজীও বিমোহিত হতেন। ঠাকুর ও 
স্বামীজীর মিলন হু'লেই কেউ-নাঁকেউ গান করেছেন এমন ঘটনা! 
অধিকাংশ স্থলেই দেখ। যায়। ঠাকুর নিজ মুখে স্বামীজীর সঙ্গীত সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন- “সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণ! 
তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও 
সেইরূপ চুপ ক'রে শোনেন ॥” ( কথাম্ৃত--দ্িতীয় ভাগ) 

স্বামী ব্রক্জানন্দ__পূর্বনীম রাখালচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
অন্ততম পার্ধদ ও মানসপুত্র। 'রাজ! মহারাজ' নামে খ্যাত ও ঈশ্বরকোটা 
পুরুষ ; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি সঙ্গাতগুণের 
অধিকারী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে গান গাইতেন। কীর্তনগান ছিল 
তার প্রিয় সঙ্গীত। ন্বামীীর রচিত গানও তিনি গাইতেন। গান 
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গাইবার সময় ভাবোম্বত্ত হয়ে কখনও কখনও নৃত্যও করতেন। কাজ 
চালাবার মত বায়া-তবলা বাজাতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। 

স্বামী শিবানন্দ-_পূর্বনাম তারকনাথ ঘোষাল । ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
অন্যতম পার্ধদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিহীয় অধ্যক্ষ ; “মহাপুরুষ 
মহারাজ” নামে খ্যাত। তিনি সঙ্গীতগুণের অধিকারী ছিলেন এবং শেষ 
জীবন অবধি তার সঙ্গীত্ক্ঠ অটুট ছিল। তার কণ্ঠে তজন, শ্ঠামা- 
সঙ্গীতাদি শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন । তিনি নিজেও গান গাইতে গাইতে 
তন্ময় হয়ে যেতেন এবং মাঝে মাঝে গানের সঙ্গে নৃত্যও করতেন। তার 
গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল। ব্রন্গসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত 
__এমনকি স্বামীজীর রচিত যুগীতও তিনি একজন নিপুণ শিল্পী হিসাবে 
পাঃবেশন করতেন । তিনি “খোল” বাজাতেও পারত্ন। 

স্বামী অথগ্ডানন্দ_ পূর্ব নাম গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের অস্ততম পার্ধদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ ; 
“গঙ্গাধর মহারাজ? নামে খ্যাত । তিনিও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং 
নান! উচ্চভাবোদ্দীপক গান গাইতেন। অন্যস্থান থেকে ভজনগান শিখে 
এসে তিনি মঠের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে তা প্রচলন করেন। মঠের 
প্রথমাবস্থায় “জর শিব ওষ্কার'_ _এই স্তবটি আরতির সময় গাওয়া হত 
এবং এটিও তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। যুশিদাবাদের বহরমপুরের 
কাছে তার প্রতিষ্ঠিত সারগাছি আশ্রমে তিনি আশ্রম-বালকদের জন্য 
উপামনাত্মক সঙ্গীতকে প্রাত্যহিক কর্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিদিষ্ট করে- 
ছিলেন এবং নিজেও তিনি প্রতিদিন এঁ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করতেন। 
অন্ঠান্ত সঙ্গীত ছাড়াও, স্বামাজীর রচিত সঙ্গীতও তার বিশেষ 
প্রিয় ছিল। 

স্বামী প্রেমানন্দ__পৃব নাম বাবুরাম ঘোষ । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের 
অন্যতম পার্ধদ “ ঈশ্বরকোটী পুরুষ ; “বাবুরাম মহারাজ? নামে খ্যাত। 
তিনিও মাঝে মাঝে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করলেও, নিজেকে সঙ্গীতবিবয়ে 
খুব প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতেন। 

স্বামী রামকৃবগানজ্জ_ পূর্ব নাম শশিভুষণ চক্রবর্তা। ঠাকুর 
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শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ধদ, “শশি মহারাজ” নামে খ্যাত । মঠের 
প্রথমাবস্থায় তিনিই আরব্রিক ভজন গাইতেন | নিজ দেহত্যাগের ছ'- 
একদিন আগে তিনি “পোহাল ছ:খ রজনী'--এই পঙ.ক্তিটি দিয়ে একটি 
গান রচনার জন্ত অনুরোধ করায়, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ পঙ.ক্তিটি 
নিয়ে একটি গান রচনা করে দেন এবং বিখ্যাত গায়ক পুলিনবিহারী 
মিত্র এই সঙ্গীত প্রেমিকের শেষ শয্যাপার্থথে এ গানটি গেয়ে 
শোনান। 

স্বামী সারদানন্দ-_পূর্ব নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী । ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
অন্ঠতম পারদ; "শরৎ মহারাজ নামে খ্যাত। প্রথম জীবন 
থেকেই তিনি সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং তার কণন্বর অতি মিহি 
ও নারীজনোচিত ছিল। তিনি কিছুদিন কলকাতার বাগবাজারের এক 
সঙ্গীতজ্ঞের কাছে গান শেখেন এবং স্বামীজীর কাছেও কিছুদিন বীয়া- 
তবলা শেখেন। পরবর্তীকালে তিনি ভজনগায়করূপে পারদর্শা হন এবং 
মঠের ভাইদের গান শেখাবার ভারও গ্রহণ করেন। ম্বামীজীর গানের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি তবলা। বাজাতেন এবং নিজেও তানপুরা। সহযোগে 
গান গাইতেন । 

স্বামী অভেদানন্দ_ পূর্ব নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্তম পার্ধদ ; “কালী মহারাজ' নামে খ্যাত। তিনিও সঙ্গীতজ্ঞ 
ও বিশিষ্ট পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। বরানগর মঠে তিনি নমবেত সঙ্গাতে 
যোগদান করতেন এবং স্তরগান ও কার্তনগান করতেন। তৎকালীন 
শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ বাদক গোপাল চন্দ্র মল্লিকের কাছে তিনি পাখোয়াজ 
বাজন। শেখেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শা হন। স্বামীজীর গানের 
সঙ্গেও তিনি মাঝে মাঝে পাখোয়াজ পঙ্গত করতেন। তিনি সঙ্গীত 
ব্রচয়িতাও ছিলেন। 

স্বামী অদ্বৈতানন্দ-_পূর্ব নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
অন্যতম পার্ধদ ; “বুড়োগোপাল মহারাজ' নামে খ্যাত। তিনি একাধারে 
তবলা-বাদক ও গায়ক ছিলেন। ঠাকুরের জীবদ্ধশাতেই তিনি 
দক্ষিণেশ্বরের বিধুমন্দিরে নিয়ামত কীর্তন গাইতেন। স্বামাজীর গানের 
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সঙ্গেও তিনি মাঝে মাঝে তবল। বাজাতেন। সঙ্গীত সংগ্রহের উৎসাহে 
তিনি গানের খাতায় ভাল ভাল গানগুলি লিখে রাখতেন । 

স্বামী অন্ভুতানন্দ পু নাম রাখতু-রাম। ঠাকুর প্রীরামকৃষের 
অন্যতম অ-বাঙালী পার্ধদ ; “লাটু মহারাজ” নামে খ্যাত। স্বয়ং ঠাকুর 
একদা “জাগে! ম। কুলকুগুলিনী”__-গানটি গেয়ে তাকে শক্তিদান করেন 
এবং ঠাকুরের সেই গানের বেগ তিনি সহ্য করতে না পারায়, ঠাকুর তীর 
ছুই কাধ হাত দিয়ে চেপে রাখেন। মঠের গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও তিনি 
কীর্তনে ও ভঙ্গনে যোগ দিতেন এবং মাঝে মাঝে নিজে একাকীও 
“মনুয়ারে সীতারাম ভজন করুলিজিয়ে”, “রামনাম ম্ুখধাম ভঙজলে মনুয়া” 
প্রভৃতি ভজন গানগুলি খুব আস্তপরিকতাসহ গাইতেন। প্রধানতঃ তিনি 
কীর্তন প্রোনক ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের বিষুঘরে, বা ঠাকুর 
শ্রীরানকৃষ্ণের ঘরেও শেষের কয়েক বছর নিজেই কীতন গান করতেন। 
এমনকি, রাস্তায় কোন কীর্তন সম্প্রদায় দেখলে, তিনি ছুটে যোগদান 
করতেন এবং বহুক্ষণ সেখানে তাদের সঙ্গে থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে 
সংকীর্তন কালেও তিনি অন্থাদের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং মহানন্দে নৃত্যও 
করতেন। 

স্বামী ভ্রিগুণাতীতানল্দ-_পূর্ধ নাম সারদাপ্রসম্ম মিত্র। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ধদ ; “প্রসন্ন মহারাজ” নামে খ্যাত। তিনিও 
একজন সঙ্গীতঞ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীতকে সাধনার উত্তম সহায় জ্ঞানে, 
নিজে ওক্তবুন্বনহ নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গানে ডুবে থাকতেন। 

প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ফোলজন 
ত্যাগীসস্তান ও অন্তরঙ্গ পারধদগণের মধ্যে উপরি-উক্ত এগার জনই ছিলেন 
সঙ্গীত জগতের গুণী ব্যক্তি; বাকী পা£ জন-স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 
(নিরঞ্জন মহারাজ ), স্বামী যোগানন্দ (যোগীন মহারাজ ), স্বামা 
স্থবোধানন্দ (খোক। মহারাজ ) স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (বিজ্ঞান মহারাজ ) 
ও স্বানী তুগায়াণন্দের ( হরি মহারাজ ) সঙ্গীত প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ 
ভাবে কিছু জানা যায় না। 

ক কী রী 
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 অন্যান্যগণ ও 

আচার্য কেশবচজ্দ্র সেন-_ প্রখ্যাত ব্রাহ্মানেত। ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের 
একনিষ্ঠ ভক্ত । আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছাড়াও ঠাকুরের সঙ্গে তার একটি 
সঙ্গীত সম্পর্কও গ'ড়ে উঠেছিল । ঠাকুর যেমন তাঁকে বন্ুগান শুনিয়েছেন, 
তিনিও ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনগানে যোগ দিয়েছেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে 
বৃত্যুও করেছেন। 

মহাত্মা বিজয়কৃব গ্বোস্বামী__ প্রখ্যাত ব্রাঙ্মানেতা ও ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত । প্রবক্তীজীবনে ব্রাহ্মদমাজ ত্যাগ করে বৈষ্ব- 
সমাজে যোগদান করেন। ঠাকুরের বু গান তিনি শুনেছেন এবং 
ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তন গেয়ে নৃত্য করেছেন। তিনি সঙ্গীভ রচয়িতাও 
ছিলেন । 

মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর-_ প্রখ্যাত ব্রাহ্গনেত।, ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা 
এবং লঙ্গীতবোদ্ধা। ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিজ বাড়িতে একবার 
মাত্র মিলন ঘটেছিল, কিন্তু কোন গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর- ন্বনামধন্তা পুরুষ। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ঠ্জি বাড়িতে ঠাকুরের গান 
শুনেছিলেন। 

সাহিত্যসজ্সোট বদ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__বঙ্গীয় সাহিত্যগগনের 
উজ্জল নক্ষত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বন্ধু 
অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুরের গান শুনেছিলেন। 

মহাকবি মাইকেজ মধুসূদ্ধন দত্ত-_বাংলার কবিকুল গৌরব। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে একবার মাত্র এসেছিলেন এবং 
ঠাকুরের গান শুনেছিলেন। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_পৃথিবীর সর্বযুগের কবিসমাজের শ্রেষ্ঠ 
কবি এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা, স্ুরশিল্পী ও গায়ক । কলকাতার নন্দন- 
বাগান ব্রাহ্মসমীজের উৎসবে জীবনের প্রথমাবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাষণ শুনেছিলেন কিন্তু গান শোনেননি । | বরং, তার রচিত গান 
অপরের মুখে গুনে ঠাকুর প্রশংসা করেছিলেন । 
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মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রসিদ্ধ জননেতা ও শিক্ষাত্রতী । তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ঠাকুরের 
কীর্তন ও নৃত্য $পভোগ করেছিলেন । 
মহুবি গ্রীম্ নগেন্দ্রনাথ-__আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম সাধক। 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি তার স্বরচিত কয়েকটি গান 
গেয়ে শু'নয়েছিলে* এবং ঠাকুর সেই উচ্চভাবের গান শুনে তাকে স্ত্রেহে 
জড়িয়ে ধরেছিলেন । 
শ্রীম্ড চরণদ্বাস বাবাজী- প্রখ্যাত বৈষব সাধু ও মহাত্মা! পুরুষ। 
কদ। দক্ষিণেশ্বরে একটি বালকের সর্প দংশনে মৃত্যু উপলক্ষে একযোগে 
ক শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ম'তৃনাম ও বাবাজীর কে হরিনাম গীত হয় 
এবং বালকটি প্রাণ ফিরে পায়। বাবাজীর সঙ্গে ঠাকুরের পু 
পরিচয় ছিল। 

রাজ ত্ডার শৌন্সীজ্রমোহন ঠাকুর-_কলকাতার পাথুরয়াঘাটার 
প্রসিদ্ধ মহারাজা স্তার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং 
প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। নিজ বাড়তে তিনি একদা ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের 

সংস্পর্শে এসোছলেন, কিন্তু কোন সঙ্গীত্প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। 
মহাপুরুষ মহেক্্রনাথ দত্ত ব্যামী ববেকানন্দের মধ্যম কনিষ্ঠ 
সহোদর ভ্রাতা এবং ঠাকুর শ্ীপ'মকৃষ্ণের কপাপ্রাপ্ত একনিষ্ঠ ভক্ত তি'ন 
একজন নসুগায়ক ছিলেন। *শি ৬স্ত রামচন্দ্র ণ্ডের বাঙিতজ বন্থবার 
ঠাকুরের গান শোনেন। তান ঠাকুরে? গান “ওযা ৪ মুত্র প্রণালা 
সম্পর্কে তার গাঁচত “ঞ্ররামকৃষেপ অনুধ্যান”-নামক গ্রন্থ বাশষভাপে 

উল্লেখ কব্ছেন। 
ব্বী ডঃ ভূপেক্দ্রনাথথ দত্ত-ন্বামী বিবেকানন্দের স্ কনিষ্ঠ 
সহোদর ভ্রাতা, বিপ্লবী ও চিন্তানায়ক । শৈশবে ভক্ত রামচঞ্খ দত্তের 
বাড়তে ঠাকুর এরামকৃষ্ণের কীর্ভনগান শুনেছিলেন। 

জমিদার মধুরামোহন বিশ্বাস__রাণী রাসমণির জামাতা এবং 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমন্তক্ত ও প্রধান রসদদার। দক্ষিণেশ্বরে বছবার 
তিনি ঠাকুরের গান শুনেছেন । সঙ্গীতপ্রেমিক মথ,রামোহনের উদ্যোগে 
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দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের থাকাকালীন . নান! সঙ্গীতানুষ্ঠান, বাত্রাভিনয় 
প্রভৃতি হত । 

ডাক্তার মহেক্্রলাল লরকার-_ প্রখ্যাত চিকিংদক ও ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । শ্ঠামপুকুর, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরের 
চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ঠাকুরের 
মুখে গান শুনে তিনি বহুবার ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন । 

নাট্যাচার্য ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-_প্রধ্যাত নাট্যকার, 
কবি ও অভিনেতা । তিনি ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্তগণের 
মধ্যে প্রধান লীলা সহায়ক | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গান তিনি বহুবার 
নানাস্থানে শুনেছেন, আবার ঠাকুরকেও তিনি অনেক গান শুনিয়েছেন। 
তার রচিত ভাবসমৃদ্ধ গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থও হুতেন! গিরিশচন্দ্র 
অভিনীত কয়েকটি থিয়েটারও ঠাকুর দেখেছিলেন । 

কথাম্বত-প্রণেত! মহেক্জরনাথ গপ্_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত 
পরমভক্ত ও গৃহীশিষ্য । ভক্তমণ্ডলীতে তিনি “মাষ্টার মশাই” এবং 
“ভ্রীম-নামে খ্যাত। তিনিও একজন গায়ক ও সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন 
এবং তার কণস্থর খুব মিহি ছিল। ঠাকুরের গান তিনি বন্ধ 
শুনেছেন এবং তার কথাম্বত-গ্রন্থের বছুস্থানে তিনি এই সব গানের 
বর্ণনা করেছেন। লাজুক হলেও ঠাকুরের আদেশে তাকে মাঝে মাঝে 
ঠাকুরের সামনেও গান গাইতে হত। পরিণত বয়সেও তিনি সঙ্গীত 
চা থেকে বিরত ছিলেন না। ন্বামীজীর সঙ্গে, বা অন্যান্ত সন্গ্যাসী _ 
গুরুভাতাদের সঙ্গেও তিনি মাঝে মাঝে গান গাইতেন। প্রধানতঃ 
কীর্তন গানেই তার উৎসাহ বেশী ছিল। একদা ভক্ত যছুলাল 
মল্লিকের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যুক্তভাবেও তিনি গান করে ছলেন। 
ঠাকুর স্বয়ং তাকে কীর্তনে “আখর” দিতে শেখাতেন এবং নানাভাবে 
তাকে সঙ্গীতে উৎসাহ দিতেন। 

কবি দেবেজ্্রনাথ মভুমদ্ার_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত 
পরমভত্ত ও গৃহীশি্য। ঠ'কুরের গান তিনিও শুনেছিলেন এবং তার, 
বাড়িতে ঠাকুরকে আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরবর্তাকাজে 
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কলকাতার ইটালীতে গপ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ অর্চনালয়” প্রতিষ্ঠা করে তিনি 
সেখানে তার স্বরচিত গ্রীরামকৃষ্ণ-ভজন, কীর্তনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা 
করেন এবং সেই গানগু/লই “দেবগীতি” নামক পুস্তক মারফত পরে 
প্রকাশিত হয়। তার রচিত প্রখাত গানটি--“ভবসাগ4-তারণ- 
কারণহে»'* গুরুদেব দয়া করো দীনজনে ।” দেবেন্দ্রনাথ ভাল সেতার 
বাজাতেও পারতেন। 

বিস্তবান বহুলাল মল্লিক- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত 
এবং প্রখ্যাত ধনী। তাঁর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে বন্ুবার 
ঠাকুর শুভাগমন করেন এবং সঙ্গীতাদি পরিবেশন করেন। দক্ষিণেশ্বর- 
কালী বাড়ির পাশেই যছুলালের একটি বাগান বাড়ি থাকায়, ঠাকুরের 
সেখানেও যাতায়াত ছিল এবং সেখানেও ঠাকুর কীর্তনার্দি পরিবেশন 
করেছেন। 

দ্বানবীর মণিলাল মল্লিক-__ঠাকুর ই্ট্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী, 
ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভক্ত এবং প্রখ্যাত দাতা । ভাগ্যবান মণিঙলালের বাড়িতে 
উৎসবাদিতে যোগদান করে ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য-গীতে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন । 

কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়-ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত 
নেপালী ভক্ত ও গৃহীশিষা। নেপালরাজের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
কলকাতায় বাস করার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। 
£তিনি ঠাকুরের বহুগান শুনেছেন এবং ঠাকুরকে সুন্দর সুন্দর স্তবগান 
শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন । 

পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ__ প্রখ্যাত বাগ্মী, ধর্ম প্রচারক ও 
সঙ্গীতজ্ঞ। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্ারামকৃষ্ণের 
সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার রচনার মধো ঠ'কুরের স্ঙগীত প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করেছিলেন। তিনি নিজে একজন সুগায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা 
ছিলেন। 

রামলাল চট্টোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ভ্রাতুণ্ুত্র এবং তার 
মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র । ঠাকুরের অন্যতম সহচররূপে তিনি 
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বন্ুকাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সাহচর্ঘ লাভ করেন এবং ঠাকুরের 
কাছ থেকেই তিনি প্রথম গান শেখেন। প্রকৃতপক্ষে, ঠাকুরই ছিলেন 
রামলালের সঙ্গীত জীবনের প্রথম ও প্রধান গুরু । ঠাকুর সঙ্গীত জগতে 
রামলালকে নিজহাতে গড়েছিলেন এবং রামলালও তার মর্যাদা রক্ষা 
কবেছিলেন। সুপায়ক রামলালের গান শুনে ঠাকুরের পাযই সমাধি 
হন; আবার সমাধি ভঙ্গের জন্যও রামলালকে গান গাইতে হত! 
ঠাকুরের ইচ্ছা মনুযায়ী বামলাল তাঁকে বিভিন্ন ধরনের গান শুনিষে 
মুগ্ধ করছেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে রামলালের সঙ্গে ক মিলিয়ে 
আনন্দে গান গাইতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া অজস্র গানের 
ভাগারী ছিলেন রামলাল। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি একটি খাতায় 
গানগুলি লিখেও রাখতেন। এই গানের জন্যই রামলাল ঠ'কুরের 
বা ঠাকুরের অন্তান্ত ভক্তদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। 

হ্বদয়রাম মুখোপাধ্যায়--ঠাকুর শ্রীগমকৃষের ভাগ্নে-সম্পকাঁয় 
অন্যতম লীল। সহচর | তিনি বহুকাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সাহচর্য 
লাভ করেন। তিনিও গান গাইতে পারতেন। একদ। আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে বজরা থেকে ঠাকুরের কাছে 
নিয়ে যাওযার সময় হাদয়রাম কীর্তন গেয়ে তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। 
ঠাকুরের কাছে থাকাকালীন হৃদয়রাম ঠাকুরেব গাওয়া গানগুলি এমন- 
ভাবে হাদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, পরবর্গকালে ভক্তদের কাছে সেই 
গানগুলি গেয়ে শোনাতে তার কোন অসুবিধা হত না। কীর্তনের সময় 
টিন মাঝে মাঝে শিঙা?ও বাজাতেন । 

বলরাম বন্্ু-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
তার কলকাতার বাগবাঁজারের বাড়িতে বহুবার ঠাকুরের শুভাগমন 
হয়েছিল এবং সেখানে ঠাকুর বন্ুবার নৃত্য-গীত করে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন। 

রামচন্দ্র দত্ত ঠ'কুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপ:প্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশেই তিনি 


সাধনার অঙ্গন্বরূপ কীর্তন শিক্ষা ও গান আরম্ভ করেন। প্রখ্যাত 
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কীর্তনীয়া শ্তামাদাসের কাছে তিনি পদ্দাবলা কীর্তন শিখোছলেন। 
তিনি “খোল' বাজাণেও জানতেন । নিজ বাড়িতে তিনি বহুবার ঠাকুরের 
কীর্তন শুনেছেন এবং ঠাকুরের কীর্তনগানে নিজে খোল বাঞ্জিয়ে 
সঙ্গতও করেছেন। আধার অনেক সময় ঠাকুরে* সঙ্গে তিনি একঘোগে 
কাত্ঠনও গেয়েছেন। ঠাকুরকে কীর্তন শোনাধার জন্য একদ। রামচন্দ্র 
একজন বেতনভোগী কীর্তনায়াকে কিছু দিনের জন্য [নযুক্ত রে।ছলেন 
এবং সেই যুবক কীর্ভনীয়াকে ঠাকুর একবার কাতনের সৰয়কার দেহ 
ভঙ্গিমাও শিখিয়েছিলেন। রানচন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুরের কাতনগান 
উপলক্ষে বন ভক্ত সমাগম হত । ঠাকুরেব দেহরক্ষার পর, রামচন্দ্র 
“যোগোগ্ান”-এ ঠাকুরের পৃতাস্থির একাংশ সমাধিস্থ করেন এবং 
সেখানেও নিয়মিত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন। এমনাক, প্রতি রবিবার 
পল্লীর পথে পথে “রামকৃষ্ণ”__নাম কীর্তনের জন্ত তিনি যুবকদের 
উৎসাহিত করতেন। স্বামীজ্ঞা তার প্রথম জীবন্দের সঙ্গীত চর্চাকালীন 
তানপুরাটি সঙ্গীত প্রেমিক রামচন্দ্রকে দান করেছিলেন । 

ভুরেজ্জনাথ মিজ্র-ঠাকুর ভ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
তিনি একজন গায়ক ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে 
তার বাড়িতে সঙ্গীতাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা হত এবং এইরকম এক 
ঘটনায় স্রেন্দ্রনাথের বাড়িতে ন্বামীচী (তৎকালান নরেক্জ্রনাথ ) 
প্রথম ঠাকুরকে দর্শনের সময় গান গেয়ে শোনান; ঠাকুৎও এই 
প্রথম নরেন্দ্রনাথের গান শুনে, সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ভাবাবিষ্থ হন। 
ঠাকুর নিজেও স্ুরেন্্রনাথের বাড়তে একাধিকবার গান গেয়েছেন, 
কীর্তনীয়াদের পদাবলার »ঙ্গে “মাখগ' দিয়েছেন এবং নৃত্যও করেছেন। 
সুরেন্দ্রনাথও অন্যান্ত ভক্তদের সঙ্গে স*বেতভাবে, অথবা একক ভাবেও 
ঠাকুরকে গান শোনাবার সৌভাগ্য অর্জণ করেছিলেন। 

মনোমোহন মন্ত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
তিনি একজন গায়ক ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রাধামকৃষ্ণের সঙ্গে কীর্তনগানে 
বনছুবার যোগদান করেছিলেন। 

কালীপ ঘোব- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং 
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শবানাকালী” নামে খ্যাত। মহাকবি গিরিশচক্রের সঙ্গে দ্ৈতকণ্ঠে, 
অথবা সমবেতনাবে তিনি ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিলেন। 

নবগোপাল ঘোষ-_ঠাকুর শ্রীধামকৃঞ্জের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং 
কীর্তন-গায়ক । নবগোপাল তার পত্বী ও সম্তানাদিসহ প্রথমদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলে ঠাকুর তাকে নিত্য কীর্তন 
করারজন্য নির্দেশ দেন । এরপর প্রায় তিন বৎসর, ঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী 
নবগোপাল প্রত্যহ নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল- 
করতাল সহযোগে কীর্তন করেছিলেন এবং অবশেষে ঠাকুরের কৃপা 'লাভ 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে, হাওড়া জেলায় রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে 
ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ কীর্তন গাইতে 
গাইতে তীর বাড়িতে আগমন করেন এবং ঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা 
করেন। নবগোপাল যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ 'রামকৃষ্ণ-নাম” 
কীর্তন করতেন । 

অধরঙাল সেন-_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত । ঠাকুর 
তার বাড়তে বনবার গান গেয়েছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় এই অধরলালের বাড়িতেই ঠাকুরের গান শুনেছিলেন। 

বৈকুণ্ঠনাথ সাহ্যাল- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
তিনি বনুবার ঠাকুরের গান শুনেছেন এবং পরবর্তীকালে তার রচিত 
“ভ্রীন্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত”-_ গ্রন্থে ঠাকুরের গাওয়া কয়েকখানি গানও 
লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামীজীকে “ম৷ ত্বং হি তারা” গানটি ঠাকুর কর্তৃক 
শেখাবার কথাও, ঠাকুর বৈকুঠঠনীথের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। 

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত গৃহীভক্ত। 
কেদারনাথ একজন গায়ক ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে অনেক গান 
শুনিয়েছেন এবং ঠাকু'রর গানও অনেক শুনেছেন। কেদারনাথকে 
দেখলে ঠ কু:রর মাঝে মাঝে বৃন্দাবনভাব উদ্দীপন হত। ঠাকুরের মুখে 
ভজন-কীর্তন শুনে তার চোখে অশ্রু বইত এবং ঠাকুর তাকে উচ্চথাকের 
টা বলে বিশেষ স্েছ করতেন। 
/ অহিমাচরণ চক্রবর্তী _ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাযী, জ্ঞান 
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মার্গের সাধক । তিনি একজন স্থগায়ক ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ভক্তি- 
মূলক সঙ্গীত গেয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর, 
তিনি হরিনামে নৃত্যও করতেন! মহিমাচরণের কলকাতার কাশীপুরের 
বাড়িতে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন এবং নৃত্য-গীতে সবাইকে মাতিয়ে 
সমাধিস্থও হয়েছিলেন । 
ভবনাথ চট্রোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ ভক্ত । তিনি 
একজন সুগায়ক ছিলেন। তার গান গুনে ঠাকুরের মাঝে মাঝে সমাধি 
হত। 
মণিমোহন েন-_চবিবশপরগণ! জেলার পানিহাটির অধিবাসী 
এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম এভক্ত ও সেবক । পানিহাটিতে বৈষ্বদের 
বিখ্যাত “রাঘব পণ্ডিতের চিড়ামহ্োৎসবে” যোগদান কালে ঠ'কুর 
সংকীর্তনে মেতে উঠতেন এবং মণিমোহনের বাড়িতে বিশ্রাম করতেন। 
নবচৈতগ্যয মিত্র-_হুগলীজেলার কোন্নগরনিবাসী, ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি একজন উচ্চদরের কার্তন গায়ক 
ছিলেন এবং সাধারণতঃ 'নবাই চৈতন্' নামে পরিচিত ছিলেন! তার 
উচ্চকণ্ে উত্তম গান শুনে ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করতেন । 
রাধামোহন বন্থ-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভত্ত ও গৃহীশিষ্য বলরাম 
বন্থুর ভক্তিমান পিতা । তিনি ঠাকুরের কণ্ঠে বহুবার কীর্তন গান 
শুনেছেন। 
স্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-_নাট্যাচা্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন 
ইয়ার বন্ধু ও প্রচণ্ড মগ্পায়ী। একদা মত্ত অবস্থায় রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে বন্ধুগণসহ তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে সার! রাত নৃত্য করেন। 
পরবর্তীকালে, সুরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আমে এবং ধর্ম 
জগতে তিনি “বাবা প্রেমানন্দ ভারতী” নামে খ্যাত হন। 
*টবর গোস্বামী -হুগলী জেলার বেলটে গ্রামের বৈষ্ণব ভক্ত। 
একদা তার বাড়িতে ঠ'কুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাশুদিন অবস্থানকালে, নটবর 
সিদ্ধ কীর্তনীয়াদের দ্বার! ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা করেন 
এবং ঠাকুরও কীর্ভনানন্দে মত্ত হন। 
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নবদ্বীপ গ্োস্বামী-_-চবিবশপরগণ! জেলার পানিহাটির ভক্ত এবং 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী মণিমোহন সেনের বৈষ্ণব-গুরু | পানিহাটির 
বৈষ্ণবদের বিখ্যাত “রাঘব পপ্ডিতের চিড়া-মহোৎসবে” ঠাকুরের যোগদান- 
কালে নবদ্বীপ গোম্বামী তার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেতেন। 
সেখানে নবছবাপ গোস্বামী পরিচালিত হরি-সংকীর্তন দলে যোগ দিয়ে 
ঠাকুর নৃত্য করতেন এবং মুুমু্ছঃ সমাধিস্থ হতেন। একদা! নৃত্য ও 
কীতন করার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, ভাগ্যবান গোস্বামী অতিযত্বে 
তাকে ধারণ করেছিলেন। 

ব্ৈলোক্য নাথ লান্তাল__ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ তক্ত এবং 
ব্রাহ্মসমাজের নেতা | তিনি স্কবি ও স্গায়ক ছিলেন এবং ব্রাহ্মলমাজে 
“চিরঞীবশর্সা” নামে পরিচিত ছিলেন । আচার্ধয কেশবচন্দ্র সেনের 
ধ্যবস্থাপনায় তিনি জনৈক ওস্তাদের কাছে রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা 
করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তিনি ভার অনুগতরূপে 
পরিণত হন। তিনি যেমন চচ্চদরের গায়ক ছিলেন, তেমন একজন 
সিদ্ধ গীতরচয়িতাও ছিলেন। প্রার স্বরচিত গান স্তুমিষ্টকঠে গেয়ে 
তিনি ঠাকুরকে মুগ্ধ করতেন এবং কখনো কখনে। তীর গান শুনে ঠাকুর 
সমাধিস্থও হতেন। তার রচিত উচ্চভাবের গানগুলির প্রশংল। করে 
ঠাকুর তার প্রতি বিশেষ সনে প্রদর্শন করছেন । ঠাকুর তার গান 
শুনতে খুব ভালবাসতেন বলে, ঠাকুবের দেহরক্ষার দিন স্বাশীপুর 
মহাশ্মশানেও তিনি ঠাকুরের চিতাগ্নির সামনে বসে কয়েকখানি 
সমযোচিত গান গেয়েছিলেন | 

জ্ঞান চৌধুরী _ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত । 
ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী এই ভক্তের বাডিতে ঠাকুর ন্ৃত্য-নীত 
করোছলেন 

আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
আগত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত এবং সুগায়ক | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে 
তিনি একদ! “হরি রস মদির! পিয়ে মন মানস মাতরে'- গানটি গাইলে, 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 
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বেনামাধৰ পাল- কলকাতার সিঁঘিনিবাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
স্লেহধন্ত প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ভক্ত । বেণীমাধবকে ঠাকুর অত্যন্ত স্েহ করতেন 
এবং স্তার আমন্ত্রণে সি থির বাগানে ব্রাহ্মদমাজের উৎসব।দিতে যোগদান 
করে হরিনামে মাতোয়ার! হয়ে নৃত্য করতেন। 


জয়গোপাল মেন_-কলকাভা'নবাসী ব্রাহ্মধ্মাবলম্বী ভক্ত এবং 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী । জয়গোপালের বাড়িতে ঠ'কুর 
কীর্তনাদির দ্বারা সবাইকে আনন্দদান করেছিলেন এবং সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন । 


দ্বীননাথ বন্্__ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার বাগবাজ্ঞারনিবাসী 
ভক্ত । একদা দীননাথের বাডিভে ঠাকুরের মুখে 'নগচ গো শ্যামা? 
গানটি শুনে সবাই মুগ্ধ হয ; এমন কি, লে সময পাড়ার লোকেবা সকল 
জায়গাষ ঠাকুরের গ+ওয়া এ গানটি গেয়ে আনন্দলাভ কর্ত। 

রাজেজ্দনাথ মিত্র--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলকান্দানিবাসী ভক্ত । 
বাজেন্্নাথের বাভিতে ঠাকুপ নৃত্য-গীনাদি দ্বার সবাইকে আনন্দদান 
করেছিলেন এবং মুহুমু'ঃ সমাণ্ধস্থ হয়েছিলেন। 

ছারিকানাথ বিশ্বাস__রাণী রাঁসমণির জামা তা জম্দার মথুরামোহন 
বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ঠ'কুন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । একদা 
দক্ষিণেশ্বরে জনৈক নেপালী ব্রহ্ষচারিণীর কণ্ে প্গীত-গোবিন্দ” গান 
শুনে দ্বারিকানাথ, ঠাকুরের সামনেই রুমালে চোখের জল যুছতে থাকায়, 
ঠাকুর ত"র তক্তির প্রশংস। করেছিলে। 

নিতাই মল্লিক-_চবিবশপরগরণ। জেগার পার্নহাটিনিবাসী বৈষ্ণব 
ভক্ত। একদ। পাণিহাটির “চিড়া-মহোতসবে” যোগদানকালে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ, নিতাই মল্লিকের বাড়িতে শুভাগমন করেছিলেন এবং কীর্তন 
ও উদ্দাম নৃত্যের দ্বাস নিতাইয়ের বাড়ি মাঠিয়ে তুলেছিলেন । 


জীতানাথ পাইন-_কামারপুকুরনিবাসী নুবর্ণবণিক পল্লীর অধিবাসী 

ও পরম ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে তার বাড়িতে প্রায়ই 
যাতায়াত করতেন এবং ধর্মমূলক গান গেয়ে সবাইকে পরিতৃপ্ত করতেন। 
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একদ! সীতানাথের বাড়িতেই শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রার আসরে শিব 
সেজে বাল্যকালে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 
নকুড় বাবাজী- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত, কামারপুকুর গ্রামের 
বৈষুব ভক্ত। পরবর্তাকালে কলকাতার ঝামাপুকুরে বাস করতেন। 
নকুড় বাবাজী ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন। পানিহাটির বিখ্যাত 
“চিড়া-মহোঁধসবে” যোগদান করে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তন 
গাইতেন। 
জয় বাবাজী--হুগলী জেলার ফুলই-শ্যামবাজার গ্রামনিবাসী 
|বৈষবভক্ত। ঠাকুর প্রীরামকৃষ্, তার ভাগ্নে হৃদয়রামের সঙ্গে একদা! 
(এ গ্রামে শুভাগমন করায়, ঠাকুরের সঙ্গে সদয় বাবাজী সংকীর্তন 
করেছিলেন। 
পণ্ডিত পল্মলোচন-_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত 
বৈদাস্তিক ও বর্ধমান-রাজার সভাপগ্ডিত। শারীরিক অনুস্থতার 
*রুন গল্মলোচন দক্ষিণশ্বরের পাশে একটি গ্রামে গঙ্গাতীরস্থ একটি 
বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর তার সঙ্গে দেখা করতে যান ; সেখানে 
ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মাওসঙ্গীও শুনে পদ্মলোচন মুগ্ধ হন। 
সঙ্গীত বিশারদ রাধিকা প্রসাদ গোম্বামী_-প্রখ্যাত অদ্বৈত 
গোস্বামা বংশের বৈষ্ণব ভক্ত এবং পরবর্জকালে স্বনামধন্য প্রখ্যাত 
সঙ্গীতজ্ঞ। 'ঙান তরুণ বসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
ও প্রণান করণে এসে, ঠাকুরের কণ্ঠে সুমধুর গৌর-কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। 
যন্ত্রজীত বিশারদ অন্থতঙগাল দ্ত্ত-_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত 
ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের খুল্লপতাঁত ভ্রাতা । তিনি “হাবু বাবু” 
নামে প'রচিও ছিলেন। পরবর্তীকালে যন্ত্রসঙ্গীত বিশারদরূপে তিনি 
৷ বিলাতা বাযন্ত্রকে দেশীয়ভাবে পরিবতিত করেছিলেন। বংশীবাদনে 
বিশেষ পারদশখ অমৃতলাল কলকাতার তৎকালীন নাট্যজগতে স্বুরকার 
হিসাবে প্রসাদ্ধলাভ করেছিলেন এবং কিছুদিন রামপুপের নবাবের 
দরবারভূক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খ। 
সাহেব তার যস্ত্রবিষ্ঠায় বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে, ভার শিষ্তত্ব গ্রহণ করে 
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'ছিলেন। আমেরিকা থেকে ফেরার পর, স্বামী বিবেকানন্দের সম্ধন! 
উপলক্ষে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র রচিত গানে অমৃত্রলালই ম্থর-সংযোজন৷ 
করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সঙ্গীতপ্রেমিক অমৃত্্লাল 
যাতায়াত করায়, তিনি ঠাকুরকে যন্ত্রসঙ্গীত শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন 
করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, কলকাতার গান-বাজনার আখড়া- 
গুলিতে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রেখে পুজা করাতেন এবং 
কাকুড়গাছির যোগোগ্ঠানে ঠাকুরের সমাধি দিবস উপলক্ষে এ আখড়ার 
ছেলেদের দ্বার গান গাওয়াতেন। 

বীণাবাদক মহেশচজ্জ সরকার-__কাশীর প্রসিদ্ধ বীণাবাদক ও 
ঈশ্বরপ্রেমিক | একদ। ভক্ত 'থুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তীথভ্রমণ 
উপলক্ষে ঠাকুর উ্লারামকৃষ্ণ কয়েকদিনের জন্য কাশীতে অবস্থান করেন 
এবং সেই সময় তার বীণার বাজনা শোনার খুব হচ্ছ! হয়। কাশীর 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকারের মদনপুরাপল্লীর বাড়িতে 
ঠাকুর নিজেই বীণার বাঁজনা শোনার জন্য শুভাগমন করেছিলেন এবং 
মহেশচন্দ্র তাকে অপুব বীণা-বাজনা শুনিয়েছিলেন। বীণার মধুর বস্কার 
শোনামাত্রই ঠাকুর সেখানে ভাবাবিষ্ট হন এবং মাঝে মাঝে বীপার সুরের 
সঙ্গে নিজের কণম্বর মিলিয়ে ব্যতংস্কুর্তভাবে তিনি গান করেন। 
মহেশচন্দ্রের বাজন৷ সম্পর্কে ঠাকুর পরে ভক্তদের কাছে বলেছিলেন যে, 
বীণ! বাজাবার সময় মহেশচন্দ্র মত্ত হয়ে উঠতেন। 

মদ বাদক রাইচরণ দা - কামারপুকুরের কিছু দূরে কৃষগঞ্জ 
গ্রামের অধিবাসা বিখ্যাঙ্ শদঙ্গ বাদক | ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদ। তাগ্নে 
হাদয়রামের শিহড়গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, 
সেখানে কীর্তন উপলক্ষে রাইচরণ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং ভাকে 
'নিজের অপুর মৃন্জগবাদন শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরমগ্চণী 
রাইচরণের অনবদ্য মৃদগ্গ বাদন শুনলেই ঠ'কুরের ভাবাবেশ হত । 

পাখোয়াজ বাদক লতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -ঠাকুর শ্রীরামকৃষের 
বিশিই ভক্ত ঈণান্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বামী পিবেকানন্দের 

বন্ধু। উত্তম পাখোয়াজবাদক হিস'বে তিনি খ্যাত ছিলেন। 
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দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে স্বামীজী যখন গ্রুপদ গান গাইতেন, তখন 
অধিকাংশ লময় তার সঙ্গে সতীশচন্দ্রই ঠাকুরের সামনে পাখোয়াজ 
বাজাতেন। 

খোলবাদক গোপী দ্াস- ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত 
জনৈক খোলবাদক । দক্ষিণেশ্বরে কখনো কখনো ঠ কুরের কীর্তনগানের 
সময় তিনি 'খোল বাজাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন : 

খোলবাদক শিশু ন্রবেশ-_ঠা?ুর আীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট গৃহীভন্ত 
নবগোপাল ঘোখের ৫/৬ বছব্রে প্রথম শশুপুত্র। জল্সাৰধি তার 
এমনহ তাল-জ্ঞান ছিল যে, সে মণি অল্পবয়সেই কীর্ভনগানের সঙ্গে 
সুন্র ভাঁবে খোল বাজাতে এক দেই শিওটি খোলের বাজন] শুনে 
সবাহ মুগ্ধ হত। ঠ'কুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ।শশু স্ুরেশের খোলের বাজনা 
অনেকবাধ শুনেছেন এবং পরম মানন্দলাভ করেছেন। 

যাত্াগায়ক নীলকণ্ঠ যুখোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম 
ভক্ত এবং বর্ধমাননিবাসী উচ্চদরের যাঁত্রান্য়াল। দক্ষিণেশ্বারে বা অন্য 
ভক্তগৃহে নীলকণ্ঠের যাত্রাগান হুবে শুনলেই ঠাকুর সেখানে যেন এবং 
তার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। নীলকণ্ঠের গান শুনে মাঝে মাঝে 
ঠাকুর সমাধিস্থও হতেন, আবার ভাবাবেশে নৃত্যও করতেন। একদা 
কলকাতার হাটখোলার বারোয়ারা তলায় নীলকণ্ঠের 'কৃষ্ণঘাত্রা” শুনতে 
শুনতে ঠ'কুর দাড়িয়ে উঠে সেখানে সমাধিস্থ হন এবং তার সেই মনোহর 
যুঠি দর্শন করার জন্ক' শ্রোতাগণ দলে দলে এগিয়ে এলে, সেদিনের 
যাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর রাধাকৃষ্চনাম কীর্তন করে 
নীলকণ ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করেন। একদ] দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
নীলকণ, যাত্রাগান ছেড়ে মুক্তিলাতের জন্ত প্রার্থনা জানালে, ঠাকুর 
তাকে যাত্রাগান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন এবং শ্োেকশিক্ষার জন্য 
যাত্রাগানে নিযুক্ত থাকতে তাকে উপদেশ দেন। 

পাঁচালীগায়ক শিবু ব্মাচার্য__ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্লেহধস্তা বিখ্যাত 
পীচালী গায়ক। পাঁচালীগান গাওয়া উপলক্ষেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। একদ! ঠাকুরের ভ্রাহুষ্পুক্র রামলাল, আলম 
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বাজারে শিবুর পাঁচালী গান শুনে এসে ঠাকুরের কাছে প্রশংসা করায়, 
ঠাকুর শিবুর গান শোনার জন্ত খুব ব্যগ্র হন। এর কিছুদিন পরে শিবু 
দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মা-কালী দর্শনে এলে, রামলাল শিবুকে নিয়ে 
ঠাকুরের কাছে হাজির হন। ঠাকুরের অতিশয় আগ্রহে শিবু সেদিন 
ঠাকুরকে কয়েকটি গান শোনালে, ঠাকুর তার গান শুনে নয়নজলে 
ভাসতে থাকেন। পরবর্তাকালে শিবু পুনরায় সদলবলে দক্ষিণের এসে 
ঠাকুরকে পাঁচালাগান শুনিয়েছিলেন। 

চ্তীগ্ায়ক রাজলারারণ-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত 
বিখ্যাত চণ্তীগায়ক | তিনি দক্ষিণেশ্বরে উৎসবাদিতে চণ্তীর গান গাইতেন 
এবং ঠাকুর তার গান শুনে বিভৌর হতেন। রাজনারায়ণের ছুই পুত্র 
তার সহগায়ক হিসাবে যোগদান করতেন এবং তাদের গানের সঙ্গে মাঝে 
মাঝে ঠাকুর নিজেও আনন্দ সহকারে কণ্ঠ মেলাতেন। 

চণ্তীগায়ক শন্তু-_ প্রখ্যাত চণ্তীগায়ক। তার গানের কথ শুনে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে একবার সাধ জাগে যে, তিনি শস্তুর “চণ্তীর 
গানঃ শুনবেন। দক্ষিণেশ্বরে সত্যই একবার শস্তুর “ণ্তীর গানের" ব্যবস্থা 
হওয়ায়, ঠাকুরের মনের বাসন! পূর্ণ হয় এবং তার গান শুনে ঠাকুর খুব 
আনন্দিত হন। 

কীর্তনীয়া মনোহর লাই গ্োম্বামী-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে 
আগত স্বনামধন্ঠ প্রখ্যাত কীর্তনীয়া । কীর্তনগান উপলক্ষেই ঠাকুরের 
সঙ্গে কয়েকবার তার যোগাযোগ হয়। দক্ষিণেশ্বরে, কলকাতার 
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় এবং ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুর 
বন্ুবার ননোহর পীাইয়ের কীর্তন শুনে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন এবং নিজে 
তার কীর্তনে যোগদান করে নৃত্যও করেছেন। 

কীর্তনীয়া নরোস্তষ- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত 
কীর্তনীয়৷ ৷” দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে কীর্তনগান শুনিয়ে তিনি ধন্ত হন। 
তার মধুর কীর্তন গান শুনে একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং 
কীর্তনাস্তে নরোস্তমকে কীর্ভন-গানে উৎসাহ দিয়ে আশীবাদ 
করেছিলেন। 


৯ 


কীর্নীয়া বৈঝুব চরণ__ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত 
প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। কীর্তনগান উপলক্ষেই কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ হয়েছিল। তক্ত বলরাম বসু, ভক্ত অধরলাল সেন 
প্রভৃতি ঠাকুরের অনুরাগীদের বাড়িতে তিনি কয়েকবার কীর্তনগান 
করায়, ঠাকুর তাঁর কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণব চরপের গানে 
ঠাকুরের সমাধি হত, আবার ভাবাবেগে ঠাকুর নৃত্য৪ করতেন। 
একদ। ভক্ত অধরলালের বাড়িতে বৈষ্ণব চরণের কার্তন শুনে ঠ'কুর 
এমন মেতে ওঠেন যে, ছুই বান্ছু প্রসারিত করে নিজেই কীর্তনে 
“আখর”' দিতে থাকেন এবং উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। সেদিন 
ঠাকুরের এই অপুর্ব নৃত্য দেখে উপস্থিত ভক্তেরা__-এমনকি, স্বামী 
ছিবেকানন্দও আর স্থির থাকতে না পেরে ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য 
করেছিলেন। 

কীর্তনীয়। কেশব-_ঠাকুর শ্ীরামঞ্ের সংস্পর্শে আগত প্রসিদ্ধ 
কীর্তনীয়া। একদা ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্য'য়ের বাড়িতে তিনি 
ঠাকুরকে কীর্তন শুনিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন । 

কীর্তনীয়া গোপাল- ঠ'কুঃ শ্রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত নু প্রসিদ্ধ 
কীর্তনীয়া। শিহড় গ্রামে কীর্তন উপলক্ষে ঠ কুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
হয়। ভাগ্নে হৃদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরের অবস্থানের সময়, 
শিহড়ের পাশে মেমানপুর গ্রামে গোপালের কার্তন গান হয় এবং 
ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোপালের অপূর্ব কীর্তন শোনাবার জন্ 
গ্রামবাসী ভক্তের! সচেষ্ট হন। ঠাকুর তখন গোপালের খবর নেওয়ার 
জগ্ত ভাগ্নে হাদয়কে মেমানপুরে পাঠালে, ঠ'কুরের নাম শুনেই গোপাল 
নিজেই দলবলসছ সেই রাত্রেই শিহড় গ্রামে চলে আলেন এবং ঠ'কুরকে 
প্রণাম করে কীর্তন গান শুরু করেন। ঠকুর গোপালের ভক্তির 
পরিচয় পেয়ে এবং তার মধুর কীর্তন গান শুনেঈইাননিতি হন এবং 
নিজেও সেই গানের সঙ্গে “আখর' দিতে থাকেন। ভক্ত গোপালের 
কীর্তন গান শুনে ঠাকুর সেদিন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 

কীর্তনীয়া বেনোয়ারী-_ঠাকুর শ্রীরামকৃ-ঝর সংস্পর্শ আগত 
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জনৈক সাধারণ শ্রেণীর কীর্তনীয়া। একদা ভক্ত বলরাম বসু বাড়িতে 
রথযাত্রার দিনে ঠাকুর সেখানে অবস্থান করার সময়, বলরাম সেইবারে 
বেনোয়ারীর কীর্তনের বাবস্থা করেন এবং মেই আসরে ঠাকুরও উপস্থিত 
থাকেন। কিন্তু কীর্তন গাওয়ার সময় বেনোয়ারী নানাপ্রকার ঢং 
করায় শ্রোতারা [বরক্ত হন। সেদ্দিন বেনৌয়ারীর কীর্তনে ঠাকুরের 
মনে কোন প্রকার রেখাপাত না করায়, ঠাকুর কীর্তন ফেলে বাড়ির 
বারান্দায় রথ টানতে চলে গিয়েছিলেন । 

কীর্ভনীয়। শ্য।মদাজ --ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শ আগত 
তৎকালান প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। তার নিজন্ব একটি কীর্তন-সম্প্রদায় 
ছিল। একদা দক্ষণেশ্বরে শ্তামদাসের “মাথুর” কীর্তন শুনে ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন । 

কীর্ভনীয়৷ ধনঞ্য় ছ্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগন শিহড 
গ্রামের নিকটবর্ত রাম্জীবনপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। একদা 
ঠাকুর তার ভাগ্নে হৃদয়ের শিহভ গ্রামের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য 
বেড়াতে গেলে, কামারপুকুর গ্রামের কিছুদূরে বেলটে গ্রামে বৈষঝুব 5ক্ত 
|ন্টবর গোস্বামী তার বাড়িতে ঠাকুরকে নিয়ে যান এবং উত্তম কীর্তন 
শোনাবার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে রামজীবনপুর থেকে ভক্ত 
নটবর এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ধনগ্রয়কে আনিয়ে ঠাকুরকে 
কীর্তন শোনান এবং তার মধুর কীর্তন শুনে ঠ'কুর বিশেষ 
আনন্দ পান। 

॥ শ্বীয়ক ভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাণ্ত 
গায়ক ভক্ত । ভূপতিচরণের গান শুনে ঠাকুব্রে সমাধি হত, আবার 
তার গানেই ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হত। একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 

টক গায়ে তেল মাখছিলেন, তখন হঠাৎ কলকাত। থেকে ভূপতিচরণ 
এসে সেখানে হাঞ্জির হন এবং একটি উচ্চভাঁবের ভক্তিমূলক গান 
গাইতে শুক করেন। ভূপতিচরণের সেই গান শুনেই ঠাকুরের ভাবাবেশ 
হয় এবং তিনি ভূপতিচরণের কাধের ওপর শ্রীচরণ তুলে তাকে কৃপা 

করেন। 
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গায়ক কালীকৃহ্ঃ-_ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত ভবনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের গায়ক-বন্ধু ও ঠাকুরের অন্ুরাগ্গী। একদ৷ দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎমব পালনের দিনে কালীকৃষ যোগদান 
করেন এবং ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান। কালীকৃষেের 
গান শুনে সেদিন ঠাকুর ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন । 


গ্রায়ক রামভারণ- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গায়ক- 
ভক্ত । তিনি নাট্যাচার্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারে গান গাইতেন ' 
কলকাতার শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে অনুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণণে 
গান শোনাবার জন্য, গিরিশচন্দ্র রামতারণকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে 
যান এবং এই উপলক্ষে রামতারণ গিরিশচন্দ্র-রঠ্তি কয়েকখানি ভক্তি- 
মূলক গান গেয়ে শোনালে, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 


গায়ক ভারাপদ-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত স্ুপ্রসিঞ 
গায়ক। একদা ভক্ত খলরাম বস্তুর বাডিতে ঠাকুরের অবস্থানকাে। 
তিনি নাট্যাচা গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অন্থান্ত ভক্তদেৰ সঙ্গ সেখানে ঠাকুরের 
কাছে যান। সেই সময় গায়ক হিসাবে তার পরিচয় জানতে পেরে 
ঠাকুর তার গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে, গায়ক তারাপদ ঠাকুরকে 
গিরিশচন্দ্র-রচিত প্রখ্যাত “কেশব কুরু করুণ! দানে” গানটি শুনিয়ে 
মুগ্ধ করেন। ঠাকুরের অন্থুরোধে তারাপদ সেদিন তাকে অনেকগুলি 
ভজন-ক্বীর্তন গেয়ে শোনান এবং ঠাকুর তার গানের প্রশংসা করেন। 


গায়কদয় নেড়ে-উড়ে-_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত ছুই, 
গায়ক-বন্ধু। কলকাতার বাগবাজারে তক্ত বলরাম বন্থুর বাড়িতে 
ঠাকুরের অবস্থানকালে এই ছুই বন্ধু মাঝে মাঝে একসঙ্গে ঠাকুরে 
কাছে আলতেন এবং ছজনে মিলে একতারা বাজিয়ে ঠাকুরকে ভজন 
গান শুনিয়ে চলে যেতেন। এই ছুই ভক্ত-গায়কদের নিয়ে ঠাকুরেন 
অপর ভক্তগণ খুব আনন্দ উপভোগ করতেন। তাদের একজনে 
মাথায় ঝঁকড়া চুল ও মুগে দাড়ি ছিল; অপরজনের মাথায় টাক ও 
মুখের দাডভি কামানো থাকত। তাই ভক্ত বলরাম বস্তু ব্যঙ্গ করে 
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তাদের নাম দিয়েছিলেন-_“নেড়ে-উড়ে এবং এই নামেই তারা ভক্ত গণের 
কাছে পরিচিত ছিলেন ; তাদের প্রকৃত নাম জানা যায় নি। 

বেলঘোরিয়ার গ্লায়ক-__ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্ে আগত 
জনৈক অজ্ঞাতনামা ভক্ত গায়ক। ঠাকুর একদা বেলঘোরিয়ায় ভক্ত 
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শুভাগমন করায়, উক্ত গায়ক সেখানে 
মাতৃসঙ্গীত গাইলে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং তার গানের খুব 
প্রশংসা! করেছিলেন । পরে সেই গায়কটিকে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
দক্ষিণশ্বরে নিয়ে গিয়ে পুনরায় ঠাকুরকে তার গান শুপিয়েছিলেন। 

কোন্নগরের গায়ক --হুগলী জেলার কোন্সগরনিবাসী জনৈক 
অজ্ঞাতনাম! উচ্চাঙ্গ সঙ্গীঠ্রে গায়ক । একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
গ্রীরামকুঞ্চকে গান শোনাতে এলে, স্বামী বিবেকানন্দও (তৎকালীন 
নরেন্দ্রনাথ ) উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের কাছে তিনি কালোয়াতী 
গান গাওয়ার পর স্বামীজীর সঙ্গে তার গান-বাজনা সম্পর্কে ঘোরতর 
তর্ক হয়। এরপর স্বামাজী [নিজে ঠাকুরকে কয়েকখানি গান শোনালে, 
ঠাকুর পুনরায় সেই গায়ককে বিনীতভাবে আনন্দময়ী মায়ের নাম গান 
করতে বলেন এবং গায়কটিও রাগিণা আলাপ করে ভক্তিগীতি গাইলে, 
ঠাকুর প্রসন্ন হন। 

জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে 
আগত, নদীয়া জেলার চলো গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার, দাতা ও কালী- 
ভক্ত। একদা দক্ষিণেশ্বরে জনৈক বিশ্বাসের বাড়িতে বামনদাসের 
অবস্থানকালে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং 
ঠাকুরের কণ্ঠে মধুর শ্যামাসঙ্গীত শুনে বামনদাস মুগ্ধ হন। 

দেওয়ান গোবিন্দ নুখোপাধ্যায়-__চবিবশপরগণা জেলার বেল- 
ঘোরিয়ার অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্লেহধন্য পরমভক্ত। 
ঠাকুর গোবিন্দকে অত্যন্ত স্সেহ করায়, তার বেলঘোরিয়ার বাড়িতে 
শুভাগমন করেছিলেন এবং সেখানে সংকীর্তনে নৃত্য করে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন । 

শু কুমোর-_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের পরম অন্ুরাগী, কামারপুকুর 
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গ্রামের বৃদ্ধ কুন্তকার। তিনি ঠাকুরের, তথ! বালক গদাধরের গাঁন 
শুনতে খুব ভালবাসতেন এবং গদাধর তাঁর বাড়িতে এলেই তিনি 
গদাধরকে গান গেয়ে শোনাতে অনুরোধ করতেন। একদা শস্তুর 
বাড়িতে গদাধর এমন মধুর গান করেন যে, শস্ত সব কাজ ফেলে, ছুটে 
এসে গদাধরের চরণ ছুটি ধরে আরো একখানি গান গাইবার জন্য বিশেষ 
মিনতি করেন ; কিন্তু দ্বিতীয় গানটি গাইবার সাঙ্গ সঙ্গেই গদাধর 
অঙ্ান হয়ে মাঁটাতে পড়ে গেলে, ভীত শস্ত, পাঁড়ার সবাইকে 
তাডাতাডি ডেকে এনে, 'ব্রন্মহতার আশঙ্কায় ডুকরে কাদতে 
থাকেন এবং অবশেষে সকলের পরিচধায় গদাধর সমস্থ হলে শস্তৃ 
নিশ্চিন্ত হন। 

কষ্ণধন দত্ত _ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, নাট্যাচার্য 
গিরিশচন্ত্র ঘোষের তৎকালীন মগ্যপায়ী ইযার-বন্ধু। একদা গভীর 
রাত্রে তিনি গিরিশচন্দ্র প্রমুখ মাতাল-বন্ধুদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে গিয়ে হাজির হন এবং ঠাকুরকে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে মত্ত 
ক্াবস্থায় “রাধে গোবিন্দ” বলে-__গান গাইতে থাকেন এবং বন্ধুদের 
নিয়ে ঠ'কুরকে ঘিরে নাচঙে থাকেন * পরে অবশ্ট কৃষ্ধনের সম্থিৎ 
ফিরে এসেছিল । 

পল্লাবিনোদ -ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য ভক্ত। 
প্রকৃত নাম বিনোদ বিহারী মোম । থিয়েটারে যোগদান করে তিনি 
“পল্মু বিনোদ” আখ্যা পেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে খুব ম্নেহ করলেও, 
পরবর্াঁকালে তিনি সঙ্গদোষে মগ্পায়ী হয়ে ওঠেন। তিনি একজন 
গায়ক ছিলেন। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, একদা গভীর রাত্রে পানাসক্ত 
অবস্থায় তিনি কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন মঠের ( মায়ের বাড়ি ) 
কাছে গিয়ে নেশার ঝৌকে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে মিনতি-ভপা গান শুরু 
করলে, শ্রীশ্রীম। তাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন । 

বরানগরের ঠাকুরদাঙ্গা-_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্েইধন্ত বরানগর- 
নিবাসী কথক ঠাকুর নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । সাধারণতঃ তিনি 
ঠাকুরদাদা” নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ 
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অন্ুরাগবশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং 
ঠাকুরকে কথকত! বা গান গেয়ে শোনাতেন। 

নিত্যগোপাল- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বিশেষ শ্রেণীর 
ত্যাগী ভক্ত। প্রকৃত নাম ন্ৃত্যগোপাল বনু । ঠাকুর ভার অবস্থাকে 
“পরমহংস” অবস্থা বলতেন। ঠাকুরের অপর ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত 
ও মনোমোহন মিত্র ছিলেন নিতাগোপালের মাসতৃতো। ভাই। নিত্য- 
গোপাল কীর্তন গাইতে পারতেন এবং খোল বাজাতেও' জানতেন। 
ভক্ত রামচন্দ্র দাত্তর বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের সঙ্গে মাসতৃতো 
ভায়েদের সাথে তিনি কয়েকবার কীর্তনও গেয়েছেন। পববর্জীকালে 
নিত্যগোপাল পম্বামী জ্ঞানান্দ অবধূত” নামে পরিচিত হন এবং 
“মহানিবাণ মঠ, প্রতিষ্ঠা কবেন। 

সারদাচরণ _ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গৌরাঙ্গ-ভক্ত। 
তিনি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত অধরলাল মোনের বন্ধু ও স্কুলের ডেপুটি 
ইনস্পেক্টর ছিলেন । স্বীর বচ ছেলেটির -স্সালে মৃত হওয়ায় তিনি 
শোকে অধীর হয়ে পড়েন এবং এই সময় বন্ধু অধরলাল দক্ষিণশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে সান্তনা লাভের আশায় নিযে গেলে, ঠাকুর তাকে গান 
শুনিয়ে শান্ত কবেন। একদা! ভক্ত অধরলালের বাড়িতে ছ্র্গাপৃজা 
উপলক্ষে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সারদাচরণও শাস্তির আশায় সেখানে 
গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হলে, গৌরাঙ্গ-ভক্ত সারদাচরণকে ঠাকুর 
গৌর-কার্তন শুনিয়ে তার মনের ভার লাঘব করেন। 


গ মহিলা বৃন্দ 

রমা সারদাদেবী- ঠাকুর ই/রামকৃষ্ণের নরলীলার প্রধান সঙ্গিনী 
এবং সহধমিনী শ্রীশ্রীম। অল্পবিস্তর গান জানতেন এদং মাঝে মাঝে 
গাইতেন । তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ভজনগান গেয়ে গোপনে 
ইষ্টের পুজা করতেন। এমন কি সংসারে থাকাকালীন রাধুর পুত্র 
বন্ধু বা বনবিহারাকে প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যও তাঁকে গান গাইতে 

হত। গানটির একটি অংশ-_ 
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“উঠ লালজী, ভোর ভয়ো 
স্ুর-নর-মুনি-হিতকারী | 
স্নান কর, দান দেহ, 
গো-গজ-কনক-স্ুপারি 1” 

ভূবনেশ্বরী দেবী-_বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের জননী | তিনি 
কিছু কিছু গান জানতেন এবং মাঝে মাঝে মুর করে গাইতেন। 
ভুবনেশ্বরী দেবী নিজেও একজন সঙ্গীত-প্রেমিকা ছিলেন এবং ভক্ত 
রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি.ত ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের কীর্তন গান শুনতে 
যেতেন। 

ভবতারিণী দেবী- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্তা মহিলা-ভক্ত ' তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও “বস্থমতী”-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা! উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। তিনি একজন স্গায়িকা এবং সঙ্গীত রচয়িত্রী 
ছিলেন। জীবনের শেষদিন অবধি তিনি ঠাকুরের গান রচনায় এবং 
ভজনগান গেয়ে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন । 

শিরিবালা দ্বেবী_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধিক। ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরী- 
মায়ের জননী । সঙ্গীত রচন! ও সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন; তার স্ুুকণে স্বরচিত সঙ্গীত শুনে সবাই মুগ্ধ 
হতেন। ঠাকুরের সান্গিধ্যে এসে তিনি ঠাকুরকেও গান শুনিয়ে পরিতৃপ্ত 
করেছিলেন ! দবৈরাগ্য সঙ্গী ত মালা” নানক সঙ্গীত পুস্তকের তিনিই 
রচয়িত্রী। 

রাণী রাসমণি_ঠাঁকুর শ্রীবামকৃষ্ণের স্বনামধন্তা, প্রখ্যাত মহিলা- 
ভক্ত । তিনি ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের গান শুনতে খুব ভালবাসত্নে। 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর মম্দিরে বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
গান শোনার সময়, তিনি একটি মোকদ্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে 
থাকায়, ঠাকুর নিজহাতে তার দেহে আঘাত ও ভতপনা করলে, তার 
সন্বিং ফিরে আসে এবং নিজ অপরাধ বুঝে তিনি অনুতপ্ত। হন। 

গৌরী-ম।-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্া মহাসাধিকা সন্যাসিনী 
ভক্ত । সাধন-জীবনে তিনি সঙ্গীতকে অশ্ততম মবলম্বন করেছিলেন 
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এবং একাধারে তিনি গায়িকা ও গীত-রচয়িত্রী ছিলেন। মধুর কণ্ে 
শুক্তি-গীতির দার! তিনি আরাধনা! করতেন এবং অধ্যাত্ববিষয়ক সঙ্গীত 
রচনা করতেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যেদিন তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সান্িধ্যে আসেন, সেদিন ঠাকুরের কে একখানি কীর্তন গান তিনি 
প্রথম শোনেন । 

লক্ষণী-দিদি-_ঠ!কুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পঘত্রী এবং ঠ'কুরের কৃপা- 
ধন্যা মহাসাধিক1। ন্ুগায়িক! লম্ষমী-দিদি অধিকাংশ সময় ভজন, কীর্তন 
ও হরিনামে বিভোর থাকতেন এবং সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীশ্রীমা এবং অপর 
সবাইকে মুগ্ধ করতেন । 


ভানু-পিসী-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগিনী মহিলা-তক্ত 
এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জয়রানবাটী গ্রামের বাল্য-সঙ্গিণী। একটি 
মাত্র কম্তার মৃত্যুর পর তিনি বিধবা অবস্থায় পিতৃগৃহেই আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। তিনি খুব ভক্তিমতী এবং বৈষবভাবের সাধক। ছিলেন। 
ঠাকুর মাঝে মাঝে জয়রামবাটীতে শ্বশুরালয়ে গেপ্ই, ভক্তিমত্তী ভান্ু- 
পিসীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গান গেয়ে শোনাতেন। ভানু-পিসী 
[নিজেও একজন স্থগায়িক। ছিলেন । 


প্রসন্ন-দির্দি ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের বিশেষ অনুরাগিণী মাহলা 
ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের জমিদার 
ধর্মদাস লাহার বিধবা ভক্তিমত্তী কন্যা । ঠাকুর বাঙ্যকালে লাহাদের 
বাড়িতে যাতায়াতকালে যখন গান গাইতেন, প্রলমন-দিদি তাৰ গান 
শুনে মুগ্ধ হতেন এবং তাকে কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ 
করতেন। 


নটা বিনোদ্দিনী--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাঁধন্ত1 মহিলা-ভক্ত এবং 
তৎকালীন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী এবং স্গায়িকা । নাট্যাচাধ গিরিশচন্দ্র 
পরিচালিত নাট্যশালায় নটারূপে বিনোদিনী নিয়মিত 'মভিনয় করতেন 
এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করতেন। অভিনয়কালে 
তার মধুর কণ্ঠে গান গুনে সবাই যুদ্ধ হতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃ্চও 
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বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে গিয়ে তীর গান শুনে প্রশংসা 
করেছিলেন। 

গ্ীয়িক৷ নেপালী ব্রজ্মচারিণী-ঠ'কুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে 
আগতা, নেপাল-দেশের জনৈক ভক্তিমতী মহিলা এবং স্ুগায়িকা। 
তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং সমগ্র গী*-গোবিন্দের গান তলার কণস্থ 
ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং 
ঠাকুরকে গান শুনিয়ে তিনি তাকে মুগ্ধ করেন। 

কা্ডনীয়া পাল্সাময়ী-_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগতা! বিখ্যাত 
মহিলা__কার্তণীয়া। তৎকালে কীর্তনের জন্য তার খুব নাম-ডাঁক ছিল 
এবং তার কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হত। কলকাতার জানবাজারের 
রাণী রাসমণির বাড়ির বাবুদের আমন্ত্রণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন 
গাইতে যেতেন এবং সেই সময় ঠাকুর তার কীর্তন শুনতেন। পান্নাময়ীও 
ঠাকুরকে খুব মান্য করতেন । 

কীর্ভনী সহচন্ী_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, সান্নিধ্যে আগতা, প্রবীণ! ও 
প্রসিদ্ধ মহিলা-কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরে উৎসবাদিতে তিনি কীর্তন 
পরিবেশন করতেন এবং তার অপূর্ব ভক্তি রদাশ্রিত কীর্তন শুনে 
ঠাকুরের মুকূমুছঃ সমাধি হত। 

কীর্তনী বিধু- ঠ'কুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, তৎকালীন 
নির্নশ্রেণী ভূক্তা মহিলা-কীর্তনীয়া। একদ। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে তিনি ঠাকুরকে কীর্তনগান শোনাবার সৌভাগ্য 
অর্জন করেন। 

ভক্তিমতী পাগলিনী_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগতা, 
জনৈকা উন্মাদিনী, সুগায়িকা, মহিলা-ভক্ত। মহাত্মা বিজয়কৃ্চ গোম্বামী 
ভীকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্য নিয়ে এসে- 
ছিলেন ; কারণ, তিনি সুন্দর ভক্তিমূলক গান গাইতে পারতেন। 
কিন্তু তার হাবভাব একটু অস্বাভাবিক থাকায়, সবাই তাকে “পাগলী, 
বলে ডাকত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তীর ভক্তিমূলক গানগুলি শুনে মুগ্ধ 
ও ভাবস্থ হতেন। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে অবস্থান 
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করছিলেন, সেখানেও এই পাগলী তাঁকে গান শোনাতে যেতেন; কিন্ত 
মাঝে মাঝে তীর পাগলামি বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের কাছে 
তার আগমন বন্ধ করা হয়। স্বামী অভেদানন্দ রচিত “আমার জীবন 
কথা”-_ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-__ 

“কাশীপুরের বাগানে এক পাগলিনী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্ 
আসিত। তাহার গলার ন্থুর অতিশয় মধুর ছিল। পাঁগলিনী গাহিলে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব হইত। 

পাগলিনীর একটি গান-_ 

একবার এস মা, এস মা, 
ও হাদয়রম! পরাণপুতলি গে 
আমি জম্মাবধি তোর মুখ চেয়ে. 
জানো গে। জননী যে যাতনা সয়ে, 
আমার) হৃদয়কমল ৰিকাশ করিয়ে 
প্রকাশে। তাহে আনন্দময়ী গে! ॥ 
এই গানটি পাগলিনী ঘখন গাহিত, তখন সকলকে ব্যাকুল করিত। 
রী শ্রীঠাকুরও ভাবে বিভোর হইয়া! বাহাজ্ঞানশুস্ত হইয়া পড়িতেন!-*-"". 
“মা, মা! বলে আর ডাকিব না, 
তার! ) দিয়েছ, দিতেছে কতই যন্ত্রণা । 
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী, 
আরে। কি ক্ষমতা রাখে! এলোকেশী, 
না হয়) দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা কলে তে। আর কোলে যাব না । 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সুমধুর কে এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইলেন ।.*- 
এই পাগলিনীকে দেখিয়! ও তাহার গান শুনিয়াই গিরিশচন্দ্র তাহার 
“বিমঙ্গল' নাটকে পাগঙ্গিনীর চরিত্র প্রতিফলিত করিযাছিলেন।” 
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গানের গুদ্িপত ৬ 


ক্রমিক সংখ্যা পঙ্কজ আছে হুবে 
১৪ আআ... সী নি 
৪৩ ২য় পঞ্ছরি পঞ্ররি 
৫৬ €&ম , হৃদয়তে হাদয়েতে 
শু৪ ২য় মন-মাতালে মর্দ-মাতালে 
মাতাল বলে মাতাল বলে 
৭৭ ঈ্ম শ্রদ্ধাতক্তি শুদ্ধাতক্তি 
৮ . বীধ না দিলে বীধা না দিলে 
৮৭ পদকর্তার (অজ্ঞাত) গোবিন্দ অধিকারী 
নাম 


৯৯ ণ্ম হরিপাম হরিনাম 


॥ শ্রীরামকফ্ের গাওয়। গান ॥ 


গু মাতৃসঙ্গগিত ৬ 


১ 
( প্রসাদ্দী--একতাল! ) 
ভন পদ্ধে প্রাণ ঈপেছি ; 
আমি ) আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥ 
কাজীনাম কল্পতর, হৃদয়ে রোপণ করেছি--- 
এই ) দেহ ৰেচে ভবের হাটে, শ্রীহূর্গানাম কিনে এনেছি ॥ 
দেহের মধ্যে সথজন যেজন, তার ঘরেতে ঘর ক'বেছি-_- 
এবার ) শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব তায় ভেবে রেখেছি ॥ 
সারাৎ্সার “তারা” নাম, আপন শিখাগ্রে বেধেছি-.. 
রাম ) প্রসাদ বলে, ছুর্গা বলে, যাত্রা ক'রে বসে আছি ॥ 
('বাষপ্রসার্'সেন ১ 
চিএ 
(স্ুরট মললার- বঝাপতাল ) 
অন্তরে জাগিছ মা, অগ্তরযামিনী ; 
কোলে ক'রে আছ মোরে দ্িবসযামিনী ॥ 
অধম স্থতের গ্রতি কেন এত স্রেহ'প্রীতি, 
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী ॥ 
কখনো আদর করি কখনে। সবলে ধরি, 
পিয়াও অমৃত, শুনাও মধুবরকাছিনী ,- 
নিরবধি অবিচারে, কত ভালবাসো মোরে, 
উদ্ধারিছ বারে বারে, পতিতোগ্ধাৰিণী ॥ 
বুছেঝি এবার সার, মা আমার, আমি মার, 
চলিব স্থপথে সদ! শুনি তব বাণী )--- 
করি? মাতৃন্তন্ত পান, হবে বীর বলবান্‌, 
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্মসনাতনী ॥ 
( ভেলোক্যনাথ সান্তাল ) 


১ 


০, 
( গ্রসাদী--একতালা ) 
আয় যন বেডাতে যাবি 
কালী ) কল্পতরু মূলেরে মন, চারিফল কুড়ায়ে খাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি-- 
ওরে ) বিবেক নামে তার বেটা, তত্বকথ! তায় শুধাৰি॥ 
' প্রথম ভার্ধার সন্তানের, দুর হু'তে বুঝাইবি__ 
ওরে ) যদি ন! মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥ 
শুচি অশুচিরে লয়ে, দিব্যঘরে কবে স্তবি-_- 
তাদের ) ছুই সতীনে পীবিত হ'লে, তবে শ্যাম! মাকে পাৰি ॥ 
ধর্মাধর্ম ছুটো অজা, তুচ্ছ খোটায় বেধে থুবি-_ 
যদ্দি) না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড্গো বলি দিবি ॥ 
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি-- 
যদি) মোহ-গর্তে টেনে লয়, ধের্ব-খোঁটা ধ'রে ববি ॥ 
প্রসাদ বলে, এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি--- 
তবে ) বাপু বাছা! বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হ"কি ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন) 


৪ 
( প্রনাদী-_একতাল! ) 
আমার ) কাজ কি মা সামান্য ধনে; 
ওকে ) কাদ্‌ছে গো তোর ধনবিহনে ॥ 
সামান্য ধন দিবে তারা* পড়ে রবে ঘরের কোপণে-_ 
যদি ) দাও মা আমায় অভয় চরণ রাখি হৃর্দি-পল্মাসনে ॥ 
গুরু আমায় কপা ক'রে মা, যে ধন দিলেন কানে কানে-_ 
'গ্রমন ) গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে, কপ! যদি মা, হবে তোমার নিজগুণে_- 
আমি ) অস্তিমকালে “জয়ছূর্গা' ব'লে, স্থান পাই যেন এ চরণে ॥ 
(রামপ্রসা্দ সেন) 


৫ 
( প্রসাদী-_-একতাল। ) 
আমি) এ খেদে খেদ করি; 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগ। ঘরে চুরি ॥ 
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্ত সময়ে পাসরি-_ 
আমি ) বুঝেছি, জেনেছি, আশয় পেয়েছি, এ সব তোমার চাতুরী ॥ 
কিছু ) দ্বিলেনা, পেলেনা, নিলেনা, খেলেন", সে দোষ কি আমারি 
যদি ) দিতে, পেতে, নিতে, খেতে, দিতাম, খাওয়াতাম তোমারি ॥ 
যশ, অপযশ, সরস, কুরস, সকল বুস তোমধরি-_ 
ওগো ) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী ॥ 
প্রসাদ বলে, মন, দিয়েছ, মনেরে আখি ঠাবি-_ 
ওমা ) তোমার স্যনর, দৃষ্টি পোভা, মিষ্টি ব'লে ঘুরি ॥ 
( পমপ্রপা্দ সেন 


৬ 
( প্রসাদ1_একতাল। ) 

আমি ) তাই কালোরূপ ভালবাসি , 
জগ ) মনোযোহিনী মা এলোকেশী ॥ 

কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শু দেব খষি-_ 

ঘিনি ) দেবের দেব মহাদেব, কালোবদপ তা হৃদয়বাসা ॥ 
কালোবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসঁ-_ 

হলেন ) বনমালী কৃষ্ণকালী, বাশী ত্যজে করে অসি ॥ 
যতগুলি সঙ্গে মায়ের, তারা সবে এক বম়সী_ 
তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূণিমার শশী ॥ 
রামরূপে ধরে। ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাশী-_ 
শিবরূপে ধরে] শিা, শ্ণমাকপে ধরো অসি। 
প্রসার্দ ভণে, অভেদ জ্ঞানে মন ক'রো। ন] ছেষাদ্ধেষী-_ 
একে পাচ, পাচেই এক, কালোনরপে মেশামিশি ॥ 


(রামপ্রসাদ সেন ) 


৩ 


নন 
(সিন্ধু থান্বাজ- যৎ) 

আপনাতে আপনি থেকে৷ মন, যেও নাকে। কারো! ঘরে 

যা! চাবি, তা বসে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 

পরমধন এঁ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে-- 

কত মণি প'ড়ে আছে, চিস্তামণির নাচছুয়ারে ॥ 

তীর্থ-গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন কোরে! নারে__- 
তুমি ) আনন্দ-ত্রিবেণীর স্গানে, শীতল হও না মূলাধারে ॥ 

কী দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজী এ সংপারে-_ 
তুমি ) বাজীকরে চিন্লে নাকো, € সে যে) ঘটে ঘটে£বিরাজ:করে ॥ 

( কমলাকান্ত ভট্টাচাখ.) 


৬ 
( বাউল-্*«একতালা) 
আমায় ) দে মা পাগল ফ'যে ? (ক্রক্ষাময়ী ) 
আর ) কাজ নাই ম৷ জ্ঞানবিচারে ॥ 
তোমার প্রেমের স্থুরা, পানে করে৷ মাতোয়ারা, 
ওম! ভক্তচিত্ত হর, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥ 
তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে,£কেহ কীঘে, 
ফেহু নাচে আননাতবরে ১ 
ঈশা, যুসা, শ্রীচৈতত্য, প্রেমতবে অচৈতন্ত, 
হায় কৰে হবে! মা ধগ্য, মিশে তার ভিতরে ॥ 
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু, তেমনি চেলা, 
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে )-- 
তুমি প্রেমে উন্মা্দিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি, 
প্রেমধনে করো! মা ধনী, কাঙাল প্রেম দাসেরেছু॥ 
(জৈলোক্যনাথ সান্তাল ) 


৯ 
€ ভীমপলশ্রী--একতালা ) 
আমি ) “হূর্গা ছূর্গা' ব'লে মা যদ্দি মরি; 
আখেরে এ দীনে, না তারে। কেমনে, 
জানা যাবে গে! শঙ্করী | 
নাশি গো ব্রাঙ্গণ, হতা। করি ভ্রুণ, 
সরাপান আর্দি বিনাশি লারী ০ 
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, 
ব্রহ্ষপদ নিতে পারি ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৩ 
(প্রসাদী--একতাল। ) 
এবার কালী তোমায় খাবো; 
( খাবো খাবে! গে দীন দয়াময়ী )। 
খাবো খাবো বলি মাগো, উদরম্থ না করিব__ 
এই ) হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনমানসে পুজিব ॥ 
( তার। গগযোগে জন্ম আমার ) 
গগ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-থেকো ছেলে 
এবার ) তুমি খাও কি, আমি খাই মা, ছুটোর একট! ক'রে যাব । 
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব-_ 
ঘখন ) আস্বে শমন, বাধবে ক'ষে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥ 
যদ্দি বলো কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব_ 
আমার ) ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥ 
ভাঙ্ষিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাবো-_ 
তেমার ) মুগুমাল! কেড়ে নিয়ে, অন্থলে সন্বরা দিব ॥ 
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো 
তাতে ) মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, য! হবার তাই ঘটাইব ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন) 


. 


১১ 
(প্রসাদী-_একতালা ) 
এবার আমি ভাল ভেবেছি, 

ভাল ) ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥ 
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা, সকল তাবকে এক ক'রেছি__ 
আমি ) ভ্রিশির মঙ্গলার মাঝে, শুদ্ধ মন তায় রেখেছি | 

যে দেশে রজনী নাই মাঃ সেই দেশের এক লোক পেরেছি-_ 
আমার ) কিবা দিবা, কিবা সন্ধা, সন্ধ্যাবে বন্ধ্যা ক'রেছি ॥ 

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি-- 
এবার ) যোগনিদ্রা ভোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাডায়েছি ॥ 

তোমার পদ তোমায় দিয়ে মা, তোমাতে তোমায় সঁপেছি-- 
আমি ) ভবের হাটে এসে এবার, বেচাকেনা সব করেছি । 

প্রসাদ বলে, তুক্কি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি__ 
এবার ) কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেডেছি ॥ 

( রামপ্রসাদ সেন ) 


১২ 
সাদী-_একতাল! ) 
এ সব খ্যাপ। মায়ের খেলা, 
(যার, মায়ার ব্রিভৃবন বিভোলা! ) 
(মায়ের, আগ্তভাবে গুগুলীলা ) 
সে যে) আপনি খ্যাপা, কণা খ্যাপঞ* খ্যাপ। দুটো চেলা-॥ 
কি রূপ, কি গুণভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা-- 
যার ) নাম জপিলে কপাল পৌঁড়ে, কণে শুধু বিষের জালা ॥ 
সগ্ুণে-নিগুপে বাধিয়ে বিবাদ, চেল! দিয়ে ভাঙছে ঢেলা-_- 
মা) সকল বিষয়ে লমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেল! ॥ 
প্রসাদ বলে, থাকো ব'সে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা-- 
যখন) আস্বে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা ॥ 
(রামগ্রসাদ দেন) 


১৩ 
€ কীর্তন _একতাল। ) 
একি বিকার শহ্কবী ; 
কপা-চরণ-তরী পেলে ধন্থস্তরী ॥ 
অনিত্য গৌরব হ'ল অঙ্গদাহ, 'আমার আমার” একি হ'ল পাপ:মোহ, 
তায় ) ধন জন তৃষ্ণা! না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি? ॥ 
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সবমর্গলে , 
মায়া-কাকনিন্্। তাহে দাশরথির নয়ন যুগলে ; 
হিংসাব্ূপ তাহে, সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ত্মি সেই হয় ভূমি, 
রোগে ) বাঁচি কিন! বাচি, তন্নামে অরুচি দিবাশর্বরী ॥ 
( দাশরথি বায় ) 


১৪ 
(কীর্তন-_ঝাপতাল ) 
এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক ক'রে ॥ 
ব্রহ্মা বিষুট অচৈতন্য, জীবে কি জানিতে পারে ॥ 
বিল ক'রে ঘুনী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে, 
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে ॥ 
গুটীপোকায় গুটী করে, পালালেও পালাতে পারে, 
মহামায়ায় বন্ধগুটী, আপনার জালে আপনি মরে ॥ 
(রাজ! নবচন্দ্র ) 


১৫ 
(প্রসাদী- _একতালা ) 
এই সংসার ম্জাক্স কুটি ; 
আমি ) খাই দাই আর মজা লুটি ॥ 
জনক রাজা মহাতেজা, তার-বা! কিসের ছিল ক্রি $-_ 
লে ঘে) এদিক ওদিক ছুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি ॥ 
(আজু গেঁসাই ) 


ট্রি 


১৬ 
€ গ্রসাদী- একতালা ) 

ওম! ) মন গরীবের কি দোষ আছে; 

(তারে, কেন দৌধী করে৷ মিছে) 
তুমি ) বাজীকরের মেয়ে শ্টামা, 

তারে ) যেমন নাচাও, তেমনি নাচে ॥ 

শুনেছি বীন-ময়ামক্ী, লোকে বলে বেদেও আছে--. 
ওযে ) আপনাকে আপনি ভোলে তার ফি সতের বেদন আছে ॥ 
তুমিই কর্ম, ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে-_ 
ওমা ) তুমি স্থখ, তুমিই ছুঃখ, চণ্তীতে তা লেখা আছে। 

প্রসাদ বলে, কর্মস্থত্র সে স্তার কানা কেটেছে__ 
এষে ) মায়ান্থত্রে বেধে জীব, খ্যাপা খেপী খেল করিছে। 


(রামগ্রসাদ দেন) 


১৭ 
(প্রশাদী-_একতালা ) 
কে জানে রে কালী কেমন 3 
ষড় ) দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
য্লাধারে সকতারে, স্াঘোগী করে মনন-_ 
কালী ) পন্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥ 
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন__ 
তিনি ) ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন । 
মায়ের ) উদরে ব্রদ্ধাণ্-ভাগড, প্রকাণ্ড তা জানো! কেমন-_ 
মহ! ) কাল জেনেছেন কালীর বর্ম, অন্ত কেৰা জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাবে, লোকে হালে, লনতরণে শিল্ুতরণ-_ 
আমার ) মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে নাঃ ধরবে শপী হ'য়ে বামন ॥ 


(বামপ্রসা্ মেন ) 


১৮ 
( জংলা- _একতাল। ) 
কালী হলি মা রালবিহারী ; ( নটবর বেশে বৃন্দাবনে ) 
পৃথক প্রণব, নান! লীল! তব, 
কে বুঝে একথা বিষম ভারী ॥ 
নিজ তন্থ আধা, গুণবতী রাধা, 
আপনি পুরুষ, আপনি নারী-- 
ছিল ) বিবসন কটা, এবে পীত ধটি, 
এলো চুল, চুডা বংশীধারী ॥ 
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্ষে, 
মোহিত ক'রেছে ত্রিপুরারি-_ 
এবে নিজ কালো, তন্ুরেখা ভালো, 
সুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ) ঘন ঘন হাস, ত্রিতুবন ত্রাস, 
এবে ) মৃছৃহাল ভূলে ব্রজকুমারী-_ 
আগে ) শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যাম, 
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি ॥ 
প্রসাদ হাসিছে, স্রসে ভামিছে, 
বুঝেছি জননী মনে বিচারি-_ 
মহাকাল কান, শ্যাম-শ্যটামা তন, 
একই কল বুঝিতে নারি ॥ 
(বামপ্রসাদ সেন ) 
১৯ 
( ছায়! খাশ্বাজ-_এক তালা ) 
কখন ) কি রঙ্গে থাকো মা শ্যাম! সথধা-তরঙ্গিনী 
তুমি) রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে, অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী ॥ 
লচ্ছে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধর1 করালিনী-_ 
তুমি ) ত্রিগুণ। ত্রিপুরা তারা, ভয়ঙ্কর কালকামিনী ॥ 
সাধকের বাঞ্চ। পূর্ণ করে| নানারপধারিপী-_ 
কতু ) কমলের কমলে নাচো মা» পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী ॥ 
(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ) 


তে 


৩ 
(ভৈরবী- একতালা ) 
কবে ) সমাধি হবে শ্যামাচরণে 3 
অহং তত্ব দুরে যাবে, সংসার-বাষন! সনে ॥ 
উপেক্ষিয়ে মহত্ব, ত্যজি চতুবিংশ তত্ব 
' _ সর্বতত্বাতীত তত্ব, দেখি আপনে আপনে ॥ 
জ্ঞানতত্ব ক্রিয়াতত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্বে, 
তত্ব হবে পর-তর্বে, কুগুলিনী জাগরণে 7 
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইবৰ প্রাণ, 
সমান উদ্বান ব্যান, এঁক্য হবে সংযমনে ॥ 
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ ভূত পঞ্চময় তঞ্চ, 
পঞ্চে পঞ্চেজ্্িয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে ;-- 
করি শিবাশিৰ যোগ, বিনাশিবে ভবরোগ, 
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে | 
মূলাধারে বরাসনে, ষড়ধল লয়ে জীবনে, 
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে ১ 
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষম! দে হেরি নিস্তার, 
পার হবে ব্রহ্ষদ্বা মহাশক্তি-আরাধনে ॥ 
। মহারাজ নন্দকুমার বায় ) 


২১ 
(কাফা--হুংরী ) 
কোন্‌ হিসাবে হরহৃদে, দাডিয়েছ মা পদ দিয়ে 
সাধ ক'রে জিত বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে | 
জেনেছি জেনেছি তারা, তারা কি তোর এমনি ধারা, 
তোর মা কি তোর বাপের বুকে, দাড়িয়েছিল এমনি হ'য়ে ॥ 
( অজাত ) 


২ 


? 
কালী ) কে জানে এ রি তুমি, অনস্তরূপিনী 
তুমি মহাবিদ্া, অনাদি অনাদ্যা, 
ভব) বন্ধের বন্ধনহারিণী, তারিণী ॥ 
গিরিজ। গোপজা৷ গোবিন্মমোহিনী ; 
সারদে বরদে নগেক্দ্রনন্দিনী ; 
জানদে মোক্ষদে, কামাখ্য। কামদে, 

শ্রীরাধা-শ্রকষ্ণ-হুদিবিলাসিনী ॥ ( অজ্ঞাত ) 


২৩ 
( প্রসাদী-_-একতাল! ) 
খ্যাপার হাটবাজার $ (মা তোদের ) 
কবে! ) গুণের কথা কার 
তোর! ) ছুই সতীনে, কেউ বুকে, কেউ মাথায় চ*ডিস তার ॥ 
কতা যিনি খ্যাপা তিনি, খ্যাপার মূলাধার-- 
আবার ) চাকলা-ছাড়া চেলা ছুটে সঙ্গে অনবার ॥ 
গজ বিনে গো। আরোহণে ফিরিস্‌ কদাচার-_ 
মণি ) মুক্তা ফেলে পরিস্‌ গলে, নরশিরহার ॥ 
শ্মশানে মশানে ফিরিস্‌, কার-বা ধারিস্‌ ধার-_ 
এবার ) রামপ্রসাদদকে ভবঘোরে করতে হবে পার ॥ 
( রামগ্রসাদ সেন ) 


২৪ 
( ভৈরবী-_একতালা ) 
গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা, আমায় নিরানন্দ কোরে ণা ; 
ওমা ) ও-ছুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্যকিছু আর জানে না ॥ 
তপন-তনয় আমায় মন্দ কয়» কি বলিব তায় বলে না-_. 
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চ*লে, মনে ছিল এই বাসন! ॥ 
অকুলপাথারে ভূবাবি আমারে, ওমা ) স্বপনেও তাতো জানি না £-- 


৯১ 


আমি অহুনিশি, ছুর্গানামে ভাসি, তবু ছুঃখরাশি গেল না ৪-- 
এবার যদি মরি, ও হর-সুব্দরী, তোর ) ছুর্গানাম আর কেউ লবে না ॥ 
শ্রীরাম ) প্রসাদের বাণী, শুনো মা ভবানী, পূর্ণ করে৷ মনের বাসনা_ 
আমি ) এই ভিক্ষা চাই, অস্তে যেন পাই, না হয় যেন জঠর যন্ত্রণা ॥ 
(বামপ্রসাদ সেন) 


২৫ 
( মনোহর সাহী- একাল ) 
( আগমনী ) 
গিরি ) গণেশ আমার শুভকারী $ 
নিলে তীর নাম, পূর্ণ মনস্কাম, 
সে আসিলে ঘরে, আনেন শঙ্বরী ॥ 
পৃূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, 
ষাঙ্গের মাল। ফেন ঠাদ সারি সারি ॥ 
বি্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন ; 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ; 
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্তী, 
আস্বে কত দণ্ডী, জটাজুটধারী ॥ 
মেঘের কোলে যেয়ে ছুটি রূপলী ; 
লক্ষী সরত্বতী শরতের শশী; 
স্থরেশ কুমার, গণেশ আমার, 
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়নবারি ॥ 
(দাশরথি রায় ) 


হত 
( পরজ বাহার-__বাঁপভাল ) 
গয়া গঙ্গ। প্রভানাদ্দি কাশী কাক্ী কেব৷ চায়; 
কালী কালী কালী বলে, অজপা ঘদি ফুায় ॥ 
জিসম্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়*- 


সন্ধ্যা তার সন্ধানে 
কর ফেরে, কতু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
র এত গুণ, কেবা জানতে পারে তায় 
জাবি উর ্‌ 
আধি, আর কিছু না মনে ল_ 


মদনের 
যাগযজ, ব্রহ্মময়ীর বাজ। পায় ॥ 
( মদন মাষ্টার ) 


যি ৭ 

পলশ্রী-_ 
জীব সাজ সমরে টি ্‌ 
রণবেশে 
নু প্রবেশে তোর ঘরে ॥ 
রসনা ্ হযে জার 

স্ধনুকে দিয়ে গ্রেম-গুণ, 
2 নাম ব্রহ্ম অস্ত্র, তাহে সন্ধান করে 

এক যুক্তি রণে চাইনা রথরথী, | 


০ জীব হবে হ্সঙ্গতি, 
যদি করে দাশরখি, ভাগীরুখীর তীরে । 
| 


( দাশরখি বায় ) 


০ 


€ ফন্েছরষাহী-_-ঝাপতাল ) 


“জয় কালী” য় কানা” 
ৰ'লে ঘদি আমা; 
৪9 সপ নং 
টিম কালী, কালীর অস্ত কেবা ঠ 
৬২ রি 
মাহাজ্ম্য জেনে, শিব প.ড়েছেন রাঙা পায় ॥ 


( রাজ! রামকষণ বায় ) 
( ভৈববী--একতাল৷ 
জাগো ম! কুল-কুগুলিনী” | 


তৃষি ) নিত্যানন্দ স্বরূপিনী 
তুমি ) বঙ্ষানন্দ দ্বরূপিনী ্‌ 
প্রন্-ভূজগাকারা, আধার পদ্নবাসিনী ॥ 


১৩ 


১৪ 


ভ্রিকোণে জলে কশানু, তাপিত হুইল তঙ্থ, 
মূলাধার ত্যজ শিবে, হয়নূ-শিব-বেহিনী ॥ 
গচ্ছ সুযুয়ার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদ্দিত, 
মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞ৷ সঞ্চারিণী ॥ 
শিরসি সহশ্রদলে, পরম শিবেতে মিলে, 
ক্রীডা করো কৃতুহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনী ॥ (অজ্ঞাত) 


৩ 
( প্রসাদী-_একতাল! ) 
ডুব, দেরে মন কালী বলে) 
হৃদি) রত্বাকরের অগাধ জলে ॥ 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না পেলে-_ 
তুমি ) দম সামর্থে এক ডুবে যাও কুল-কুগুলিনীর কূলে ॥ 
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে__ 
তুমি ) ভক্তিভাবে কুড়ায়ে পাবে, শিবধুক্তি মত চাইলে ॥ 
কামাদি ছয় কৃম্তীর আছে, আহার লোভে সদ্দাই চলে-_ 
তুমি ) বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও, ছোবে না! তার গন্ধ পেলে ॥ 
রতন-মাণিক্য কত, প'ডে আছে সেই জলে-_- 
রাম) প্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে মিল্বে রতন পলে পলে ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন) 


৩১ 
(7? ?) 
ডাক্‌ দেখি মন ডাকার মতো, কেমন শ্ঠামা থাকৃতে পাবে ১ 
কেমন শ্টামা! থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥ 
মন যদি একান্ত হও, জব বিশ্বদল লও ৮ 
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে, মার ) পদে পুষ্পাঞ্চলি দাও ॥ (অজ্ঞাত) 


৩২ 
(? ?) 

তারে! তাবিণী! (এবার ত্বরিত করিয়ে )--- 
তপন-তনয়-ত্রাসে জাসিত যায় মা প্রাণী ॥ 
জগত অন্দে জন-পালিনী, জল-মোহিনী, জগত-জননী, 
যশোদা জঠরে জনম পইয়ে, সহায় হরিলীলায় ॥ 
বুন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্পভ বিহারকারিণী, 
রাসরঙ্গিনী বসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীল। প্রকাশ ॥ 
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমমোহিনী, 
তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী, 
গান্ধাবিকে গৌরবরণী, খাওয়ে গোলক গুণ তোমার ॥ 
শিবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, 
সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিনী, 
সগ্ডণা নিগুণ। সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিম। তোমার ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৩৩) 
(7? 7) 
তারিতে হবে ম! তারা, হয়েছি শরণাগত ; 
হইয়া রয়েছি যেন, পিগুরের পাখীর মত ॥ 
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি, 
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বখসহার! গাভীর মত ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৩৪ 
( ভীমপলশ্রী__একতাল। ) 
দোষ কারো! নয় গো মা; 
আমি) ত্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যাম! ॥ 
ষড়রিপু ঘন কোদও স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কুপ, 
সে কৃপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরম ॥ 
আমার ) কি হবে তারিণী, ভ্বিগুণধারিণী, 


বিগুণ করেছে স্বগুণে ॥ 
১৫ 


১, 


কিসে ) এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরখির 
অনিবার বারি নয়নে ; 
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে গুল বক্ষে 
জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, 
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, 
কটাক্ষেতে ক'রে পাত মা॥। (ফাশরথি রায় ) 


৫ 
( ভৈরবী-_একতালা ) 
ছুর্শে এবার করে মা, এ দীনের উপায় , 
ষেন পায়ে স্থান পাই ॥ 
আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে, তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, 
এম পঞ্চ ভূততাত্। ধেন খিশায় | 
আমার এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎ প্রাতিমায়, 
মা মোর পবন যেন চামর ব্যজনে যায় , 
হোমাগ্রিতে মমাগ্নি যেন মিশায়-_ 
শ্ীমন্দিরের অন্তরে যেন আকাশ রম্_ 
আমার ) যাম্ম যেন জল অর্ধ্যজলে, 
ভবে জন্ম যায় বিফলে, 
দ্বাশরখ্ির জীবনে মরণ দায় ॥ (ছাশরথি বাস) 


৩৬ 

( কীর্তন_ব্বাপতাল ) 
নামেরি ভরসা কেবল, শ্যামা গো! তোমার ; 
কাজ কি আমার কোশাকুশি, (ভোর ছাসি লোকাচার ॥ 
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে বটে, 
আমরা তো সেই জটের মুটে হ'য়েছি আর হবো! কার ॥ 
নামেতে ঘ৷ হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেষে, 

নিতীস্ত ক'রেছি শিবে, শিবেরি বচন সার ॥ (কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য) 


৩৭ 

(দূরবারী কানাড়া- বঝাপতাল ) 
পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে ম। তঙ্গর তরী ; 
মায়া-ঝড়, মোহ-তৃফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥ 
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোয়ার দাড়ি, 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ 


ভেঙে গেল ভক্তির হাল, ছিড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল, 
তরী হ'ল বানচাল, বলে! কি উপায় করি ১ 
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার, 


তরঙ্গে দিয়ে সীতার, ছুর্গানামের ভেলা! ধরি ॥ 
( দেওয়ান রন্ুনাথ রাম ') 


৩৮ 
( ললিত- _আড়াখেমটা ) 
বসন পরো মা, বসন পরে তুমি 3 
চন্দনে চচিত জবা, পদে দ্রিব আমি গো মা ॥ 
কালীঘাটে কালী তুমি মাগো কৈলানে ভবানী-_ 
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 
পাতালেতে ছিলে মাগে হ'য়ে ভদ্রকালী-_ 
কত ) দেবতা! ক'রেছে পুজা, দিয়ে ন্রবলি গে! ॥ 
কার ) বাড়ি গিয়েছিলে মাগো, কে ক'রেছে সেবা-_ 
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে বক্তজবা গো ॥ 
ডান হস্তে বরাভয় মাগো॥ বাম হস্তে অসি-_ 
কাটিয়া অস্থরের মুণ্ড ক'রেছ রাশি রাশি গো । 
অসিতে রুধির ধারা মাগো, গলে মুণ্ডমালা-_ 
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোল! গো ॥ 
মাথায় সোনার মুকুট মাগো, ঠেকেছে গগনে-_ 
মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 
আপনি পাগল, পতি পাগল, ( মাগে' ) আরো পাগল আছে-_ 
ঝামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥ 
€(রামপ্রসাদ সেন) 
টি 


১৮ 


৩৯ 
( প্রসাদী-_একতালা। 
বাজবে গো মহেশের হৃদে, ্‌ 
আর ) নাচিস্‌ না লো খ্যাপা মাগী, 
ওরে ) মরে নাই শিব, বেঁচে আছে, 
যোগে আছেন মহাযোগী ॥ 
যে দেখি তোর চরণের জোর, 
নাচতে শিবের ভাঙবে পাজর, 
বিষ-থেকো। শিব নয়গে। জোর, 
তোর লাগি ওর মন বিবাগী ॥ 
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, 
ছল ক'রে মুদেছেন নয়ন, 
কেবল ) লোককে দেখায় কপট মরণ, 
ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥ 
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গড়ের মতি, 
শিব ) হ'য়ে আছেন শবাকৃতি, 
রাম) প্রসাদ কহে, এই মিনতি, 
নেবে নাচ ম। শিবসোহাগী ॥ (রাষপ্রনা লেন) 


৪০ 
€ পাচালী ) 
বলে। রে শ্রদূর্গানাম_ 
( ওরে, আমার, আমার, আমার যন রে )॥ 
নমো! নমো! নমো গৌরী, নমো নারায়ণী__ 
ছুঃখীদাসে করে দয়া, তব গুণে জানি ॥ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা, তুমি গে! যাষিনী-_ 
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী | 
সামরূপে ধরো ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাশী-_ 
ভুলালি শিবের মন মা, হ'য়ে এলোকেশী 


দরশমহাবিষ্যা তুমি মা; দশ 'অবতার-_ 

কোনরূপে এইবার আমারে করে৷ ম! পার ॥ 
যশোদ পৃজিয়েছিল মা, জব! বিশ্বাদলে-_ 

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি, কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥ 
যেখানে সেখানে থাকি মা থাকি গেো। কাননে-_ 

নিশিঙ্দিন মন থাকে যেন, ও রাড চরণে ॥ 
যেখানে সেখানে মন্সি মা, মরি গো বিপাকে-_- 

অস্তকালে জিহবা ঘেন মা, শ্রর্গা বলে ভাকে ॥ 
যদি বলে যাও যাও মা, যাবো কার কাছে-_- 

স্থধামাখা তার নাম মা, আর কার আছে ॥ 
ঘর্দি বলে ছাডে! ছাড়ো মা, আমি না ছাড়িব-_ 

বাজন পুর হয়ে মা তোর, চরণে বাজিব ॥ 
যখন বসিবে মাগো, শিব সন্গিধানে-_ 

জয়শিব জয়শিব ব'লে, বাজিব চরণে ॥ 
চরণে লিখিতে নাম, আচড যদি যায়-_ 

ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ॥ 
শক্করী হইয়ে মাগো» গগনে উড়িবে-_ 

মীন হ'য়ে রবে। জলে মা, নখে তুলে লৰে ॥ 

নখাধঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন, যাবে গো পরাণ? 

কপ ক'রে দিও মাগো, রাঙা চরণ দুখানি ॥ 
পার করে৷ ওম! কালী, কালের কামিনী-_ 

তরাবারে ছুটি পদ, করেছ তরণী ॥ 
তুমি স্বগ, তুমি মত্য, তুমি গো পাতাল-_ 

তোমা হ'তে হবি ব্রক্ষা, দ্বাদশ গোপাল ॥ 
গোলোকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী-- 

কাশীতে ম। অন্নপূর্ণ। অনস্তব্ধপিনী ॥ 
ছুর্গ! হুর্গা বলে যেবা, পথে চ'লে যায়-- 

শুলহন্তে শলপানি বক্ষ। করেন তায় ॥ 

( দাশরথি রায় ) 


বি সু 


৪৩, 
(প্রসাদী--একতাল৷ ) 

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল; ( মায়ের ) 

ধার ) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, 
তাঁর কেন কালোরূপ হ'ল ॥ 

কালোরূপ অনেক আছে, এ ঝড় আশ্চর্য কালো।-_ 
ধারে ) হুদ মাঝারে রাখলে পরে, হ্দয়-পদ্ম করে আলো! ॥ 

নামে কালী, রূপে কালী, কালো হতেও অধিক কালো. 
ওরূপ ) যে দেখেছে, সেই ম'জেছে, অন্তরূপ লাগে না ভালো ॥ 

প্রসাদ বলে কুতুহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল-_ 
ধারে ) না দেখে নাম শুনে কানে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল ॥ 

(রামগ্রসাদ সেন )। 


৪২ 
( কীর্তন বঝাপতাল ) 
ভেবে দ্যাখ, মন, কেউ কারে নয়, মিছে ভ্রম ভূমগুলে ; 
ভুলে না দক্ষিণাকালী, বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে ॥ 
যার জন্য মরে! ভেবে, সে কি তে।মার সঙ্গে যাবে-_ 
সেই প্রেয়পী দেবে ছডাঃ অমঙ্গল হবে ব'লে ॥ 
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্তা ব'লে সবাই মানে__ 
নেই কর্তারে দ্বেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে-_ 
তখন ) ডাকবি “কালী” “কালী” ব'লে, কি করিতে পারবে কালে । 
( রামগ্রসাদ সেন ) 
৪৩ , 
( পিলু বাহার-_যৎ) 
তবে আসা খেলতে পাশা, বড আশা মনে ছিল; 
মিছে আশা, ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্চরি প'লো॥ 
পো-বারো আঠারো ষোল, 
যুগে যুগে এলাম ভালো, 
শেষে ) কচে-বারো পেয়ে মাগো, পাঞ্জা-ছক্কায় বদ্ধ হ'লো! ॥. 


ছ-ছুই আট, ছ-চার দশ, 
কেউ নয় মা আমার বশ, 
আমার ) খেলাতে না হ'লো৷ যশ, এবার বাজী ভোর হ'লো ॥ 
হচ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, 
বন্ধ পথে যায় না যাওয়া, 
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদদোষে, পেকেও ফিরে কেচে গেল ॥ 
€ রামপ্রসাদ সেন ) 


88 
( প্রসাদদী--একতালা ) 
ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ; 
ওসে ) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মুল সে প্রত্যয়-_ 
কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত, নিত্যানন্দময় ॥ 
কালীপদ সথধ। হ্দে, যদি চিত ডুবে রয়-__ 
তবে ) যাগ যজ্ঞ পুজ' বলি, কিছুই কিছু নয় । (রামপ্রসাদ সেন ) 


8৫ 
( (িৈববী--একতালা ) 
ভূবন ভুলাইলি ম! হরমোহিনী ; 
মূলাধারে মহোত্পলে বাণাবাছ্য-বিনোর্ধিনী ॥ 
শরীর শারীর যন্ত্রে সুযুস্াদিত্রয় তন্ত্র, 
গুণভেদে মহামন্ত্রে, তিনগ্রাম-সথারিণী ॥ 
আধার ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর, 
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হাদ্প্রকাশিনী ৮ 
বিশুদ্ধ হিন্দোল স্থরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, 
তান-মান-লয়-স্থরে, ক্রিসপ্ত-স্বরভেদ্দিনী ॥ 
মহামায়! মোহপাশে, বধ করো অনায়াসে, 
তত্ব ল'য়ে তত্ব।কাশে, স্থির আছে সৌদা মিনী ১ 
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ব না নিশ্চয় হয়, 
তব তব্বগুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী ॥ 
€ মহারাজ নন্দকুমার বাক ) 
২৯ 


৮১৬, 


৪৬ 


(স্তবগীতি ) 
ভবদারা ভয়হর্, নাম শুনেছি তোমার ; 
তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারে! না, তারে মা ॥ 
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ড ধারা, ব্রদ্মাণ্ড ব্যাপিকে__ 
কে জানে তোমারে, তুমি কালী কি রাধিকে ॥ 
ঘটে ঘটে তৃমি ঘটে, আছ গে৷ জননী-_ 
মূলাধার কমলে থাকে মা, কুলকুগ্ডলিনী ॥ 
তদুর্ধেতে আছে মাগো, নামে স্বাধিষ্ঠান-_ 
চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধি্ঠান | 
চতুর্দলে থাকো তুমি, কুলকুগ্ডলিনা-_ 
ষডদল বজ্জাসনে বসে! মা আপনি ॥ 
তদুর্ধেতে নাভিস্বান মা, মণিপুর কয়-- 
নীলবর্ণের দশদল, পল্স যে তথায় ॥ 
সুযুম্বার পথ দিয়ে, এস গো জননা-__ 
কমলে কমলে থাকো, কমলে কামিনী ॥ 
তদূর্ধেতে আছে মাগো, স্ধা সরোবর-স 
রক্তবর্ণের দ্বাদশদল, পদ্ম মনোহর ॥ 
পাদপন্ম দিয়ে যদি, এ পদ্ম প্রকা শ-_ 
_ মা) হৃদে আছে বিভাবরী, তার বিনাশ ॥ 
তদূর্ধেতে আছে, মাগো, নাম কস্থল__ 
ধূঅবর্ণের পল্প আছে, হ'য়ে ষোডশদল ॥ 
সেই পল্পমধ্যে আছে, অন্থজ আকাশ- 
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে, সকলি আকাশ ॥ 
তদুর্ধে ললাটে স্থান মা, আছে দ্বিঘল পদ্ম-_ 
সদায় আছয়ে মন, হইয়ে আবদ্ধ ॥ 
মন যে মানেনা আমার, মন ভাল হয়-_ 
ভির্ধলে বসিয়৷ রঙ্গ, দেখয়ে সদায় ॥ 
তদুর্ধে মস্তকে স্থান মা, অতি মনোহর-_ 
সহলর্দল পদ্ম আছে তাহার ভিতর ॥ 


তথায় পরজশিব, আছেন আপনি-_ 

সেই শিবের কাছে বনে, শিবে মা আপনি ॥ 
তুমি আন্তাশক্তি মা, জিতেক্দ্রিয় নারী-_ 

যোগীন্দর মুনীল্দ্র ভাবে, নগেজ্কুমানী ॥ 
হরে! শক্তি, হুরো শক্তি, স্দনের এবার-_- 

যেন না আসিতে হয় মা, তব পাবাবার ॥ 
তুমি আদ্যাশক্তি মাগো, তুমি পঞ্চতত্ব-__ , 

কে জানে তোমারে, তুমি তুমিই তত্বাতীত ॥ 
ওম ভক্ত চরাচরে, তুমি সে সাকার-_ 

পঞ্চে পঞ্চে লয় হ'লে, তুমি নিরাকার ॥ 

( মধুক্দেন ) 


৪৭ 
(প্রসাদী-_একতালা ) 
মনরে কষি-কাজ জানো না 

এমন ) মানব-জমিন্‌ রইলো! পতিত, আবাদ করলে ফ*লতো৷ সোনা ॥ 

কালীনামে দ্াওরে বেডা, ফসলে তছ রূপ হবেনা-_ 
সে যে) মুক্তকেশীর শক্তবেডা, তার কাছে তো! ধম ঘে'সেনা ॥ 

অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জানে না_- 
আছে ) এক্তারে মন, এই বেল! তুই, চুটিয়ে ফসল কেটে নেন ॥ 

গুরুরোপণ ক'রেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় টেঁচনা__ 
ওরে ) একা যদি না পাব্রিস্‌ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥ 

( রামপ্রসাথ সেন ) 


৪৮ 
( প্রসাদী- _একতাল। ) 
মন কি তব করো তারে--- 
যেন) উন্মত্ত আধার ঘরে ; 
সে যে) ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পারে 
অগ্রে শশী বশীভূত, করে৷ তব শক্তিসারে-_ 
ওরে ) কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে বে ॥ 


১৬০ 


বডদর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তত্ত্রসারে-- 
সে যে) ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ- - 
হ*লে ) ভাবের উদয়, লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ধারে... 
সেটা.) চাতরে কি ভাঙ্গবে! হাড়ি, বোঝানারে মন ঠারে ঠোরে ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন) 


৪৯ 
(মিশ্র বিঁঝিট-_একতাল! ) 
“মা? মা” বলে আর ডাকব না 
ওমা ) দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥ 
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সঙ্গ্যাসী $-- 
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী ;-_ 
আমি ) দ্বারে দ্বারে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো, 
তোর কাছে তবু কিছুই চাইব না॥ 
ডাকি বারে বারে “মা” “মা” বলিয়ে +-- 
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে 
মাতা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে, 
মা ম'লে কি আর ছেলে বাচেনা ॥ 
ভণে রামপ্রসাদদ, মায়ের কি এ সুত্র $-- 
মা হয়ে হলি মা, সন্তানের শক্ত; 
দিবানিশি ভাবি, আব কি করিবি, 
দিবি দিৰি পুনঃ জঠরযন্ত্রণ ॥ ৃ (রামগ্রসাদ সেন ) 


৫৩ 
( গ্রসাদদী-_একতালা ) 
মা) আমি কি আটাশে ছেলে 
'আমি ) ভয় করিনে চোখ রাঙালে ॥ 
সম্পদ আমার ও-রাঙাপদ, শিব ধরেন যা হদকমলে__ 
তাই ) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে । 


৪ 


শিবের দলিল সই রেখেছি, আমাব হাদনয়েতে তুলে_ 
এবার ) কণ্রুবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লবো এক সওয়ালে। 
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দ্াডাইলে-_ 
যখন )- গুরুদত্ত দত্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে ॥ 
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদদ বলে-_- 
আমি ) ক্ষান্ত হবো, ঘখন আমায় শাস্ত ক'বে লবে কোলে । 
(ব্ামপ্রসাদ সেন ) 


৫১ 
( প্রসাদী-_-একতাল! ) 

মা কি শুধুই শিবের সতী , 
ধারে ) কালের কাল করে প্রণতি ॥ 
হ্যাংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি-- 
বল্‌ দেখি মন, সে-বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাখি ॥ 
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা! সকলই জেনে ডাকাতি-_ 
সাবধানে মন করো যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ 

( বামপ্রসাদ সেন ) 


৫২ 
( প্রসাদী-_একতালা ) 
মাকি এ্রম্নি মেয়ের মেয়ে ; ( সেকি ) 
যার ) নাম জপিয়ে মহেশ বাচেন হলাহল খেয়ে ॥ 
ক্পি-স্থিতি-প্রলয় যার, কটাক্ষে হেরিয়ে-_ 
সেষে ) অনন্ত ব্রহ্ধাও রাখে উদারে পুরিয়ে ॥ 
যে-চরণ শরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে-_ 
দ্বেবের দেব মহাদেব, যার চরণে লুটায়ে ॥ 
প্রসাদ বলে, রণে চলে মা, রণময়ী হয়ে-_ 
সস্ত নিশুদ্তকে বধে, ভৃষ্কার ছাড়িয়ে ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন ) 
২৫ 


৫৩ 
(সিন্ধু খান্বাজ-_ঘৎ ) 

ম'জলে! আমার মন ভ্রমরা, শ্যামাপদ নীলকমলে ; 

(শ্তামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে )-_ 
যত ) বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো৷ কামাদি কুম্থম সকলে । ৃ 

চরণ কালো, ভ্রমর কালে, কালোয় কালো মিশে গেল, 

পঞ্চতত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 
কমলাকাস্তের মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে, 
তার ) স্থখ-ছুঃখ সমান হ'লো। আনন্দ-সাগর উথলে ॥ 
( কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য ) 


৫৪ 
( ভৈরবী-_একতালা ) 
ম৷ ত্বং হি তারা; (আমার ) 
তুমি ) ব্রিগুণধার। পরাৎ্পর] , 
আমি ) জানিগো, ও-দীন দয়াময়ী, 
তুমি ) ছুর্গমেতে দুঃখ হুরা | 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আছ্মূলে গো মা-- 
আছ ) সর্বঘটে অক্ষপুটে, সাকার-আকার-নিরাকারা ॥ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা-_ 
তুমি ) অকৃলের আ্রাণকত্রী, সদাশিবের মনোহর ॥ 
( কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ ) 


৫৫ 
( পিলু-_একতালা ) 
যশোদা নাচাতো৷ তোরে, ব'লে নীলমণি 
সেরূপ লুকালে কোথা, করালবদনী শ্টামা ॥ 
( একবার নাচে! গে শ্তাম। ) 
( অসি ফেলে বাশী লয়ে ) 
(শিব বলরাম হোয়ে ) 
তেষনি তেমনি তেষনি ক'রে নাচে! গো শ্যামা & 
ই 


(একবার বাজাগো মা! তোর মোহন বেগু ) 
(যে বেণুব্ রবে গোপীর মন ভুলিত ) 
( যে বেণুরবে ধেছু ফেরাতিস্‌) 
( যে বেধুরবে যমুনা! উজান বন ) 
গগনে বেলা বাভিত, রাণীর মুখ ব্যাকুল হ'তো, 
বলে ) ধরে ধরো! ধরো! রে গোপাল, ক্ষীর সর ননঈ* , 
এলায়ে চীচর কেশ, রাণী বেঁধে দিত বেণী ॥ 
প্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ব্রিভঙ্গকে গো যা, 
আবার ) তাখৈয় তাখৈয়া, তা তা থৈয়া, থৈয়া, 
বাজিত নৃপুর্-ধ্বনি__ 
সুন্তে পেয়ে, আস্তে ধেয়ে, ব্রজের রমণী গে! মা ॥ 
( বামপ্রসাদ-লেন ) 


৫৬ 
( কালেংডা-_বাপতাল ) 
যতনে হৃদয়ে রেখো, আদরিণী শ্টাম! মাকে , 
হন ) তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি গ্যাখে। 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন “মা” বলে ডাকে ॥ 


কুরুচি কুমস্তী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো, 
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 
কমলাকাস্তের মন, ভাই আমার এই নিবেদন, 


দরিদ্রে পাইলে ধন, মে কি অযতনে বাখে ॥ 
( কমলাকাস্ত ভট্টাচার্ধ ) 


৫৭ 
(প্রসাদী-_একতালা ) 
স্টামা মা উভাচ্ছ ঘুড়ি , ( ভব সংসার বাজার মাঝে ) 
এঁষে ) আশা বানু ভরে উডে, বাধা তাহে মায়া দরভি ॥ 
কাকগণ্ডি মণ্ডি গাথা, পঞ্ররাদি নানা নাভী-_ 
ঘুড়ি) শ্বগুণে নিমাণ কর", কারিগরি বাডাবাডি | 
১১৬৪] 
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বিষয়ে মেজেছে মাপা, কর্কশ! হয়েছে দড়ি 
ঘুড়ি ) লক্ষের ছুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥ 
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি-_ 
ভব ) সংসার-সমুদ্রপারে, পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥ 
(রামপ্রসাদ লেন) 


৫৮ 
(গ্রসাদী-_একতাল! ) 
শমণ আসবার পথ ঘুচেছে; 
আমার ) মনের সন্দ ঘুচে গেছে ॥ 
ওরে ) আমার ঘরের নবদ্ধারে, চারি শিব চৌকি র'য়েছে-_ 
এক খু*টিতে ঘর রয়েছে, তিন রঙ্দ্ুতে বাধা আছে। 
সহম্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে +সে আছে-- 
সারে দ্বারে শক্তি বাধা, চৌকাদারী ভার ল'য়েছে। 
ফে) শক্তির জোরে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে-- 
মূলাধারে স্াধিষ্ঠানে, ক£মূলে ভুরু মাঝে ॥ 
রাম ) প্রসাদ বলে, এই ঘরে চন্দ্র সুর্যের উদয় আছে--- 
ওগে! ) তমোনাশ করি তারা, হৃদ-মন্দিরে বিরাজিছে ॥ 
( বামপ্রসাদ সেন 


৫৯ 
( পরজ- একতাল! ) 
শ্টামাধন কি সবাই পায়রে, কালীধন কি সবাই পায়; 
অবৌধ ) মন বোঝেনাঃ একি দায়- | 
শিবেরও অসাধ্য সাধন, মন মজানে! রাঙা পায় ॥ 
ইন্দ্রাদি-সম্পদ-নুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়-_ 
সদানন্দ স্থথে ভালে, শ্যাম! যদি ফিরে চায় ॥ 
ঘোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্ত্র, যে চরণ ধ্যানে না পায়-_ 
নিগুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায় । 
(কমলাকাস্ত তট্াচার্ধ ) 


৬ঙ 
( মল্লার-_একতাল! ) 
হ্টাম ) মা কি আমার কালো! রে; 
( লোকে বলে কালী কালো, 
আমার, মন তো বলে না কালোরে )-- 
কালোরপে দিগম্বরী, হৃদি ) পদ্। করে আলোরে ॥ 
শ্যাম! ) কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও নীল লোহিত রে-_ 
আমি ) আগে নাহি জানি, কেমন জননী, ভাবিয়ে জনম গেল রে ॥ 
হাম! ) কখনও পুরুষ, কখনও প্রর্কৃতি, কখনও, শৃন্যরূপা! রে-_ 
মায়ের ) এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকাস্ত সহজে পাগল হু'লো রে ॥ 
( কমলাকাস্ত তট্টাচার্ধ ) 


৬১ 
(কীর্তন_ ঝাীঁপতাল ) 

শ্তামাপদ-আকা শেতে, মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল; 

কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোত্তা থেয়ে পড়ে গেল ॥ 
মায়া-কান্মি হ'লো৷ ভারি, আর আমি উঠাতে নারি, 

দারাস্থৃত কলের দড়ি, ফাম লেগে সে ফেসে গেল ॥ 
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিড়ে, উডিয়ে দিলে অমনি পড়ে, 

মাথ! নাই, সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছয়জন জয়ী হলো ॥ 
ভক্ি-ডোরে ছিল বাধা, খেলতে এসে লাগল ধাধা, 

নরেশচন্দ্রের হাসা-কীদা, না আসা এক ছিল ভালো ॥ 

€ নরেশচন্দ ) 


৬২ 
(সাহানা- ঝশপতাল ) 
শিবসঙ্গে স্দারঙ্গে আনন্দে মগন। ; 
হ্থধাপানে চল ঢল, চলে কিন্তু পড়ে না ॥ (মা) 
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাপে ধরা, 
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জ! ভয় আর মানে না॥ (যা) 
€ অজ্ঞাত ) 
২৯ 


৬৩ 
( গ্রসাদী-_একতাল৷ ) 
শ্যামা মা কি কল করেছে; 
কালী মা কি কল করেছে; 
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥ 
আপনি থাকি কলের ভিতবি, কল ) ঘুরায় ধ'রে কলডুরি, 
কল বলে যে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে ॥ 
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোন কলের ভক্তিডোরে, আপনি শ্টাম! বাধা আছে ॥ (অজ্ঞাত) 


৬৪ 
( প্রসাদী--একতালা ) 
স্থরাপান করিনা আঘি, সুধা খাই “জয়কালী” ঝলে; 
আমার ) মন-মাতালে মাতাল করে, মন্-মাতালে মাতাল বলে ॥ 
গুরুদত্ত বীজ লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশল! দিয়ে, 
জ্ঞান-শু'ড়ীতে চোয়ায় ভাট, পান করে মোর মন-মাতালে ॥ 
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে “তারা, 
প্রসাদ বলে, এমন স্থরা খেলে চতুর্ধর্গ মেলে ॥ 
(রামপ্রসাদ সেন ) 


৬৫ 
( মনোহরসাহী--বাপতাল ) 
সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি; 
তোমার কর্ম তুমি করে৷ মা, লোকে বলে করি আমি ॥ 
পক্ষে বন্ধ করো করী, পুরে লজ্ঘাও গিরি, 
কারে দাও মা ব্রহ্গপদ, কারে করো অধোগামী ॥ 
আমি যষ্্র, তুমি যস্ত্রী আমি ঘর, তুমি ঘবরনী, 
আমি রখ, তুমি রণ্থী, যেমন চালাও তেমনি চলি ; 
প্রসাদ বলে, খ্যাপা মন, তুই কারে করিস্‌ ভয়, 
এ তন্থ কালীর পদে, ক'রেছি বিক্রয় আমি ॥ ( রামপ্রলাদ লেন) 


৬৬ 
( মনোহরসাহী-_ঝাপতাল ) 

সদানন্দময়্ী কালী ১ ( মহাকালের মনমোহিনী )--- 
ক্কুমি ) আপনি নাচো, আপনি গাও মা, আপনি দাও মা করতালি ॥ 

আদিভূতা৷ সনাতনী, শুন্তরূপা! শশীভালি-_ 

ব্রহ্মাণ্ড ছিল ন। যখন, মুণ্ডমাল৷ কোথায় পেলি ॥ 

সবে মাজ্জ, তুমি যন্ত্রী*_আমরা তোমার তক্ত্রে চলি 

যেমন রাখো, তেমনি থাকি মা,_-যেমন বলাও, তেমনি বলি ; 

অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি-- 
এবার ) সর্বনাশী ধ'রে অসি, ধর্মাধর্ষম ছুটো৷ খেলি ॥ 

( কমলাকান্ত ভট্টাচাধ ) 


গ ভভানগি 


৬৭ 
মের] ) রাম কো না চিনা হায় দিল্‌, 
চিণ' হায় তুম্‌ ক্যারে ; 
আওর ) জানা হ্যায় তুম্‌ ক্যারে ॥ 
সম্ভ ওহি যো রাম-রস চাখে-_ 
আওর ) বিষয়-রস চাখ। হ্যায় সে ক্যারে ॥ 
পুত্র ওহি যে! কুলকে। তারে-_ 
আওর ) যে! সব পুত্র হায় সো ক্যারে ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৬৮ 
সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপাতি রঘুরাই ; 
ভজলে অযোধ্যানাথ, ছুসর! ন কোই ॥ 
রসনা রস নাম লেত, সম্ভানকেো দবরশ দেত, 
ঈষৎ মুখচন্দর বিন্দু, সুন্দর স্থখ-দাই ॥ 
হসন্:বোলন চতুরচাল, অফ্পন বয়ান দ্গ.-বিশাল, 
ক্রকুটি কুটিল£তিলক-ভাল, নালিক! সুহাই ॥ 


৩১ 


কেশরকো। তিলক-ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল, 
মানো গিরি শিখর ফোড়ি, স্থরসরি বহিরাই ॥ 
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল, 
শ্রবণ-কুগুল ঝলমলাত, রতি-পতি ছবি ছাই ॥ 
সথ৷ সহিত সরযৃতীর, বিহরে রঘুবংশ বীর, 
তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণ রজ পাই ॥ ( তুলসীদাসঃ) 


৬৯ 
হবিসে লাগি রহরে ভাই; 
তের। ) বনত বনত বনি যাই__ 
তেরা) বিগড়ী বাত বনি যাই ॥ 
অস্থ। তারে, বঙ্কা তারে, তারে স্জন কশাই-_ 
আওর ) শুগ! পড়ায়কে গণিক! তারে, তারে মীরাবাঈ ॥ 
দৌলত ছুনিয়া মাল খাজনা, বেনিয় বয়েল চালাই-_ 
আওর ) এক বাতকো টাণ্টা পড়েতো, খোজ খবর না পাই ॥ 
এয়সী ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ-_ 
সেবা বন্দি আওর অধীন্তা, সহজ'.মিলে রঘুরাই | 
( অজ্ঞাত ) 


উ বাডিলি 


৭৬ 

গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ; 
তার ) হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ 

মনে করি, ডুবে তলিয়ে রই ; 

গৌর চাদের প্রেমকুমীরে গিলেছে গো সই; 
এমন ) ব্যথার ব্যথী কে আর*আছে, 

হাত ধ'রে টেনে তোলায় ॥ ( অজ্ঞাত ) 
৩২ 


৭১ 
ডুব, ডুব, ডুব, রূপসাগরে আমার মন ; 
তলাতল পাতাল খু'জলে পাবিরে প্রেম রত্বধন ॥ 
খুঁজ, খুঁজ খু'ঁজ খু'জলে পাবি হদয় মাঝে বৃন্দাবন-_ 
দীপ, দীপ, দীপ, জ্ঞানের বাতি জলবে হদে অনুক্ষণ ॥ 
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ভাঙায় ভিওে চালায় আবার সে কোন্‌ জন-- 
কুবীর বলে, শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রাচরণ'॥ €কুবীব) 


৭২. 
তারে কই পেলান্ম সই, হু'লাম যার জন্য পাগল-_ 
রক্ষা পাগল, বিষ পাগল, আর পাগল শিব; 
তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙলো নবদ্বীপ ॥ 
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে ; 
রাই-কে রাজা সাজাইয়ে, আপনি কোটাল সাজে ॥ 
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে, 
রাধা-প্রেম সুধা বলে করোয়া কিস্তি হাতে ॥ 

(ব্রেলোকানাথ সান্তা ) 


৭৩) 
প্রেমিক লোরের ত্বভাব স্বতন্তর ; 
ও তার ) থাকে না ভাই আত্মপর ॥ 
প্রেমিক ) এমনি রতুধন, কিছু ) নাইকো তার মতন, 
ইন্দ্রপদ্দকে তুচ্ছ ক'রে প্রেমিক হয় যে জন ; 
ওসে ) হান্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর ॥ 
প্রেমিক ) চায়নাকো জাতি, চায়না সুখ্যাতি, 
ভাবে ) হৃদয় পূণ হয় না ক্ষুপ্ন রটলে অখ্যাতি ; 
ও তার ) হস্তগত স্থখের চাবি, থাকবে কেন অন্য ডর ॥ 
প্রেমিকের ) চাল্টা বেয়াডা, কিছু বেদবিধি ছাভা, 
আধার কোলে চাদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া ) 
আবার ) চৌদ্গভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর ॥ 
( ভ্রলোকানাথ সান্তাল ) 


৭8 
ভাবছ কি মন একল৷ বসে; 
( অন্গরাগ বিনে কি চাদ গৌর মিলে )। 
আজন্মটা ঝাট দিলি না, মন্দিরে ) চাঁমচিকে এগার জনাঃ 
তারা ) দিবানিশি দিচ্ছে থানা, মন্দিরে তোর মাধব নাই রে ১ 
' তুই ) শাখ ফু'ঁকে গোল করলি শেষে ॥ (অজ্ঞাত ) 


৭৫ 
মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা ; 
দরদী নইলে প্রাণ বাচে না । 
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার ) নয়নেতে যায় গো চেনা, 
সে) দুই একজন! ) 
ও নে ) ভাবে ভাসে, রসে ডুবে, 
উজান ) পথে করে আনাগোনা ॥ (অন্োত ) 


উড কীতন 


৭৬ 
আমার ) অঙ্গ কেন গৌর হ'ল ; (ও গৌর হ'ল রে) 
কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, 
অকালেতে বরণ ধরালে ॥ 
এখন তো, গৌর হ'তে দিন বাকী আছে, 
এখন তো, ছ্বাপর লীলা! শেষ হয় নাই! 
একি হ'ল রে! কোকিল মযূর সকলই গৌর । 
যেদ্দিকে ফিরাই আখি (একি হ'লরে); 
একি একি গৌরময় সকলি দেখি ॥ 
রাই বুঝি মধুরায় এল, তাইতে অঙ্গ গৌর হ'ল, 
ধনী ) কুমুরিয়ে পোকা ছিব, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল ॥ 
এখনি যে অঙ্গ কালো ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল, 
রাই ভেবে কি রাই হ'লায়»--এ কিরে ; 


যে) রাধামন্তর জপ না করে, 
রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে, 
মথুরায় আমি, কি নবন্বীপে আমি, 
কিছু ঠাওরাতে পারি বে ॥ 
( এখনও তোঃ মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই ) 
€ এখনও তো, বলাইদাদা নিতাই হয় নাই ) 
( এখনও তো, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই ) 
( এখনও তো, ব্রন্ধা হরিদাস হয় নাই ) 
( এখনও তো, নারদ শ্রীবাস হয় নাই ) 
( এখনও তো, মা-যশোদ। শচী হয় নাই ) 
(এখনও তো, পিতা-নর্দ জগন্নাথ হয় নাই ) 
( এখনও তো, শ্রারাধিকা গদাধর হয় নাই ) 
একাই কেন আমি গৌর-_ 
আমার ) অঙ্গ কেন গৌব হল | ( লোচনদাস:) 


৭৭ 
আমি ) নুক্তি দিতে কাতর নই , 
শুদ্ধা ) ভক্তি দিতে কাতর হই ॥ (গো । 
আমার ) ভক্তি যেবা পায়, 'তারে কেব। চায়, 
সে যে সেবা পায়, হ'য়ে ভ্রিলোকজয়ী ॥ 
শুনে! চন্দ্রাবলী, ভক্তির কথা কই, 
মুক্তি মিলে কু, ভক্তি মিলে কই; 
তক্তির কারণে পাতাল ভবনে, 
বলির ছ্বারে আমি ছারা হ+য়ে রই ॥ 
শ্র-শভক্তি এক আছে বুন্দাবনে, 
গোপ-গোপী বিনে, অন্তে নাহি জানে, 
ভক্তিব কারণে নন্দের ভবনে, 
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ ( অজ্ঞাত) 


৩৫ 


৭৮ 
ওরে কুশীলব, করিস্‌ কি গৌরব, 
বাধ না দিলে কি পারিস বাধতে) 
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ, শুনোরে জ্ঞানহীন, 
আমি ) অনেকদিন বাঁধা আছি, মা-জানকীর চরণ প্রান্তে ॥ 
_. ভবচিন্তাহারী প্রতি আমি রত, 
প্রাণ ) দিয়েছি পদ প্রান্তে অবিরত, 
আমি) চিন্তামণির প্রিয় সত ওরে, 
চিন্তামণিস্থত পারে! না চিন্তে ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৭৯ 
কথা বল্‌তে ডরাই, না বল্লেও ডরাই ; 
মনে সন্ধ হয়, পাছে তোমাধনে হারাই,হা-রাই! 
আমি জানি যে মন তোর, দিলাম তোরে সেই. মন্তর, 
( এখন মন তোর )-- 
আমর] ) যে মন্ত্রে বিপদেতে তরণ তরাই ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৮০ 
কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার ; 
হয়ে পূর্ণকাম, বল্ব হরিনাম, 
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥ 
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, 
কবে যাবো! আমি প্রেমের বুন্গাবন, 
কবে) সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, 
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আধার, 
কবে পরশমণি করি' পরশন, 
লৌহ্‌ময় দেহ হইবে কাঞ্চন, 
কবে) হব্িময় বিশ্ব কৰিব দর্শন, 
লুটাইৰ তক্তিপথে অনিবার ॥ 


কবে যাবে আমার ধরম করম, 
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, 
কবে যাবে ভয় ভাবন! সরম, 

পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥ 
মাখি' সর্বঅঙ্গে ভক্তপদ ধূলি, 
কাধে লয়ে চির-নৈরাগোর ঝুলি, 
পিব প্রেমবারি ছুই হাতে তুলি, 

অঞ্জলি অঞ্চলি প্রেম-যমুনার ॥ 
প্রেমে পাগল হ"য়ে হাসিব কাদিব, 
সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব, 
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতার, 

হরিপদ্দে নিতা করিব বিহ্বার ॥ 

( নীলকঞ মুখোপাধ্যায় ) 


৮৬ 
কার ভাবে গৌব বেশে মজালে হে প্রাণ ; 
প্রেমপাগরে উঠল তুফান, থাকবে না আর কুলমান ॥ 
ব্রজমাঝে রাখাশ সাজে চরালে গোধন ॥ 
ধরূলে করে মোহন বাশী, মজ লে! গোপীর মন ঃ 
ধ'রে গোবর্ধন, রাখলে বৃন্দাবন, 
যানের ) দায়ে ধারে গোপীর পায়-_ 
ভেসে গেল চাদ বয়ান ॥ € অজাত ) 


৮২ 
কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতার কুটাবে 
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাক্গ মূরতি, 
ছু'নয়নে প্রেম বহে শতধারে ॥ 
গোর ) মন্ত-মাতঙ্গের প্রায় প্রেমাবেশে নাচে গায়, 
কু ) ধূলাতে লুটায়ঃ নযন জলে ভাসে রে ১ 
কাদে আর বলে হবি” স্বর্গ-মতা ভেদ করি, 
লিংহরবে বে ১--- 
৩৭ 


আবার ) দন্তে তৃণ ল'য়ে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, 

দ্ান্ত মুক্তি যাচেন বারে বারে ॥ 
মুড়ায়ে টাচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, 

দ্বেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠেরে 7__- 
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, 

প্রেম বিলাতে রে ;_- 

প্রেমদাসের বাস্ছা মনে, শ্রাচৈতন্চরণে, 

দাস হ'য়ে বেডাই ছারে দ্বারে ॥ ( ব্রৈলোক্যনাথ লান্যাল ) 


৮৩ 

কে) হরিবোল, হরিবোল বলিয়ে যায় ; 

ওরে ) যারে মাধাই জেনে আয় ॥ 

আমার ) গৌর যায়, কি নিতাই ঘায় রে ,_ 

( যাদের, সোন।র নুপুর রাঙা পায় ) 

(যাদের, নেভা মাথা ছেডা কাথ! ) 

যেন ) দেখি পাগলের প্রায় ॥ ( নন্দরাম ) 


৮৪ 
গৌর নিতাই, তোময়। ছু'তাই, পরম দয়াল হে প্রতু , 
( আমি, তাই শুনে এসেছি হে নাথ । ) 
আমি ) গিয়েছিলাম কাশীপুরে, 
আমায় ) কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে, 
ওসে ) পরমব্রদ্ধ শচীর ঘরে-_- 
আমি 9 চিনেছি হে পরমব্রন্ধ ॥ 
আমি ) গিয়েছিলাম অনেক ঠাই, 
কিন্ত) এমন দয়াল দেখি পাই, ( তোমাদের মতো ) , 
তোমর! ) ব্রজে ছিলে কানাই বলাই, 
এখন ) ন'দে এসে হ'লে গৌর নিতাই, ( সেরপ লুকায়ে )1-. 
ব্রজের ) খেল! ছিল দৌড়াদৌড়ি, 
এখন ) নদের খেল! ধুলায় গভাগড়ি, 
হরিবোল ব'লে হে, প্রেমে মত্ত হয়ে ॥ 


ছিল ) ব্রজের খেল উচ্চব্লোল, 
আজ ) ন'দের খেল! কেবল হরিবোল, ( ওহে প্রাণ গৌর )।-- 
তোমার ) সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, 
কেবল ) আছে ছুটি নয়ন বাকা, ( ওহে দয়াল গৌর )॥ 
তোমার ) পতিতপাবন নাম শুনে, 
বড ভরসা পেয়েছি মনে, ( ওহে পতিতপাবন )।-_ 
বড ) আশা! কনে এলাম ধেষে, 
আমায় ) রাখে! চরণ ছায়। দিয়ে, ( ওহে দযাল গার ) ॥ 
জগাই মাধাই ত'রে গেছে, 
প্রভূ ) সেই ভবসা আমাব আছে, ( ওকে অধমতারণ )1-. 
তোমর! নাকি) আচগ্ডালে দাও কোল, 
কোল দিয়ে বলো “হরিবোল”, 
( ওহে পরম কফণ )( ও কাঙালেব্র ঠাকুর ) ॥ 
( লোচনফাস ) 


৮৫ 
জয় শচী-নন্দন, গৌর গুণাকর , 
প্রেম-পরশমবি, ভাব-রস-সাগব ॥ 
কিবা হ্বন্দর মুনি মোহন, অ1খি রঞ্জন, কনক বরণ, 
মুণালনিন্দিত, আজানুলম্বি৩, প্রেমপ্রসারিত কোমল যুগল কর ॥ 
কিবা কচির বদন-কমণ, প্রেম রসে চল ঢল, 
চিকুব কুগুল, চারু গণ্ডস্থশ, হরিপ্রেমে বিহবশ, অপরূপ মনোহর ॥ 
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রপ্বিত, আনন্দে পুপকিত অঙ্গ 
প্রমন্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, আবেশে বিভোর অঙ্ক, অনুরাগে 
গর গর ॥ 
হরিগুণ গায়ক, প্রেমরস নায়ক, সাধু-হদি-রঞ্তক, 
অলোক সামান্-_ভক্তিসিদ্ধু শ্রীচৈতন্ত ; 
আহা ) “ভাই” ব'লে চগ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে, 
নাচেন দুবাহু তুলে, “হবিবোল হরি” ব'লে ,-- 
অবিরল ঝরে জল, নয়নে নিরস্তর--কোথা হরি প্রাণধন*। 


ব'লে করে রোদন, মহাদ্ছেদ কম্পন, হস্কার গর্জন ; 
খুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর করিত, ধুলায় বিলুষ্ঠিত সুন্দর কলেবর। 


হরি ) লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস-প্রন্রবণ, 


দ্দীনজন বান্ধব, বঙ্গের গৌরব, 
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রম-শশধর ॥ 
( ভ্রেলোকানাথ সান্তাল ) 


৮৬ 
জানি ওহে জানি বধু, তুমি কেমন রসিক স্থজন ; 
বলি আর কেন করো প্রাণ জালাতন ॥ 
নেচে ঘুরে ঘুরে, অভিমানে মুখ ফিরায়ে-_ 
বধু আর কেন করে! প্রাণ জালাতন ॥ 
রমণীর মন তুলাইতে, নিতি হয় আমতে যেতে, 
কেন এলে নিশি প্রভাতে, ( ওহে ) মদনমোহন, বংণীবদন ॥ 
( অজ্ঞাত ) 


৮৭ 
ধোরোনা ধোরোন! রথচত্র, রথ কি চক্রে চলে ; 
যে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে ॥ 
ধোরোন৷ ধোরোনা বাজী, এ বাজী নয় ভেক্কিবাজী, 
ফুরালো৷ প্রেমের বাজী, (আজ ) বাজী ভোর হ'লো৷ গোকুলে ॥ 
মিছে দোষে! রে সারথি, এ সারথি অসার অতি, 
বিনা রথীব্র অন্তমতি, (কার ) কোথা রথ অমনি চলে ॥ 
( অজ্ঞাত ) 
৮৮. 
পাডার লোকে গোল করে মা, 
আমায় ) বলে গৌর কলক্গিনী ঃ 
একি ) কইবার কথা, কইব কোথা, 
লাজে ) ম'লাম ওগে। প্রাণনজনী ॥ 
একদিন শ্রীবাসের বাড়ি, কীর্তনের ধূম হুড়াহুড়ি, 
গোৌরাদ দেন গড়াগড়ি, শ্রীবাস আঙিনায় 
আমি ) একপাশে দাড়িয়েছিলাম, ( একপাশে লুকায়ে ) 


আমি ) অচেতন হয়ে পডলাম, 
২ চেতন করায় শ্রীবাসের রমণী ॥ 

একদিন কাজীর দলন, গৌর করেন নগর-কীর্তন, 

চগাঁলাদ্ি যতেক ঘবন, গৌর সঙ্গেতে ; 
“হরিবোল “হরিবোল' ব'লে, চলে যান নদের বাজার দিয়ে, 
আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে, দেখেছিলাম রাঙা চরণ দুখানি ॥ 
একদিন জাহ্ুবীর তটে, গৌরটাদ দাভায়ে ঘাটে, , 

চন্দ্র সুর্য উভয়েতে গৌর অঙ্গেতে ; 
দেখে গৌররূপের ছবি, ভূলে গেল শাক্ত শৈবী, 
আমার ) কলস প'ডে গেল দেবী, দেখেছিল পাপ নন্দিনী ॥ 

( নরহরি ঠাকুর ) 


৮৯ 
প্রেমধন বিলায় গোরা বায় ; 
প্রেম ) কলসে কলমে ঢালে, তবু না ফুরায় ॥ 
চার্দ ) নিতাই ডাকে “আয়? 'আয়+ 
টাদ ) গৌর ডাকে “আয়”, 
এ) শাস্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় ॥ ( বিশ্বরূপ ) 


৪৯৩ 
বৃন্দাবন বিলাপিনী রাই আমাদের ; 
রাই আমাদের, রাই আমাদের, 

আমর! রাইয়ের, রাউ আমাদের ॥ 
শতক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন» 
শারী বলে, আমার রাধা ৰামে যতক্ষণ ; ( নইলে, শুধুই মদন )॥ 
স্বক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল-- 
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল ; ( নইপে, পারবে কেন ) ॥ 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় মযৃূরপাখা-_ 
শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা ; (এ যায় গো দেখা )।॥ 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চুভ! বামে হেলে-_ 
শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে ; ( চূডা তাইতে হেলে )॥ 
৪৯ 


স্তক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন-_ 

শারী বলে, আমার রাঁধ। জীবনের জীবন ; ( নইলে, শুন্য জীবন) ॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি__ 

শারী বলে, আমার বাধ] প্রেম-প্রদায়িনী ; (সে তোমার, কষে জানি )॥ 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাশি করে গান-- 

শাঁরী বলে, সত্য বটে বলে বাঁধার নাম $ ( নইলে, মিছে সে গান ) ॥ 

স্তক বলেঃ আমার কষ্ণ জগতের গুরু-_ 

শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্াকল্পতক্ ; ( নইলে, কে কার গুরু )॥ 

শতক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী-_ 

শারী বলে, আমার বাধা প্রেমের লহবী $ ( প্রেমের, ঢেউ কিশোরী )॥ 

স্তক বলে, আমার কৃষ্ণের কদমতপায় থানাঁ_ 

শারী বলে, আমার রাধ। করে আনাগোনা ; ( নইলে, যেত জান! )॥ 

স্তক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতেন আলো-_ 

শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগ আলে1; ( নইলে, আধার কালো )। 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রারাধিক! দাস'-_ 

শাব্দী বলে, সত্য বটে সাক্ষী আছে বাশী; ( নইলে, কাশীবাসী ) | 

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ-_ 

শারী বলে, আমার রাধা স্থির পবন ১ ( সে যে, স্থির পবন )।॥ 

শতক বশে, আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ-_ 

শারী বলে, আমার রাধ। জীবন করে দান ; ( থাকে কি, আপনি প্রাণ )॥ 

শুক শারী ছু'জনার ছন্বৰ ঘুচে গেল-_ 

রাধাকৃ্ণের গ্রীতে একবার “হরি” হরি বলো ; ( ব'লে, বুন্দাবনে চলো )॥ 
( গোবিন্দ অধিকারী ) 


৯১ 
বাশী বাজিল এ বিপিনে, 
€ আমার তো! না গেলে পয় ) 
(শ্যাম পথে দাডিয়ে আছে) 

তোরা । যাবি কিনা যাবি বল গো ॥ 
তোদের শ্যাম কথার কথা--. 
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা ॥ ( সঈ ) 


তোদের ) বাজে বাশী কানের কাছে-_ 

বাঁশী আমার বাজে হৃদয় মাঝে ॥ (সই ) 

শ্বামের ) বাশী বাজে, বেরাও রাই-_- 

তোমা ) বিনা কুপ্রের শোভা নাই ॥ ( ঘনশ্বাষ ঘাস ) 


৯, 
মন একবার ) হরি বল্‌ হরি বল্‌ হরি বল্‌, 
হি হরি হরি ব'লে ভবসিন্ধুপাবে চল্‌ ॥ 
জলে হবি, স্থলে হরি, চন্জে হবি, কূর্ধে হবি, 
অনলে অনিলে হরি, হব্রিময় এ ভূমণ্ডল ১ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে শুধু হরি হরি, 
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ॥ 
ছুর্বলের বল হরি, অধমতারণ হি, 
পতিতপাবন হত্রি, হরি ভকত-ব্সপ +- 
ভক্তিরস পান করি, যে জন বশে হরি হরি, 
বাঞ্চাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল ॥ 
হরি বেদ, হরি বিধি, ভরি মন্ত্র হরি সিছিঃ 
হরি বল, হরি বুদ্ধি, হত্রি ভরুসা কেবল ;- 
পাষগুদলন হবি, ন।স্তিকের দপহাবা, 
পুণ্যপ্রতাপে ধাহারি, কাপে পাপাস্থুর দল ॥ 
অঙ্গে হরি, বস্ত্রে হবি, গৃভ-পরবিবারে হরি, 
দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের স্থল ৮ 
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হবি, শোণিত-প্রবানে হবি, 
নয়ন-অগ্জন হরি, হবি শর্তি-হি খল ॥ 
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেশ কু দেহধারা, 
চিদ্বানন্দরূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল ১ 
প্রবাসে কাননে হরি, পর্বত পাথারে হরি, 
আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্বস্থল ॥ 
গ্ুহে দ্বেবালয়ে হরি, পথে কর্মক্ষেত্রে হবি, 
আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সম্বল ;--- 


অখণ্ড অবায় হুরি, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারাী, 
দীনজনে দয় করি, দেন চরণ-কমল ॥ 

স্থথে হরি, ছঃখে হবি, বিপদে সম্পদে হরি, 
জনমে মরণে হরি, হবি পরম মঙ্গল ;- 

হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি, 
হরি জগতের পতি, হরি ইহ-পরকাল ॥ 


হুরি পিতা, হুরি মাতা, হবি গুরু, জ্ঞানদাতা, 
হরি সর্বজন ভ্রাতা, শুদ্ধ সত্ব নিরমল 7 
নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বলো হরি, 


হৃয়-কমলে ভজ, হব্রিচরণ-কমল ॥ 
( ভ্রেলোক্যনাথ পান্তাল ) 


৯৩ 


ঘাদের ) হরি বল্তে নয়ন করে, তারা 

নদীয়ায় ) তারা ছুভাই এসেছে রে 

যারা ) মা যশোদার নয়নতারা,-_-তারা, 
তারা দুভাই এসেছে বে ॥ 

যারা ) কানাই বলাই ব্রজে ছিল, 

যার। ) ব্রজবামীদের উদ্ধাব্রিল,_-তারা, 
তারা ছুভাই 'এসেছে রে ॥ 
যার] ) অক্রোধী পরমানন্া, 

যারা ) নাম প্রেমেতে পায় আনন্দ,_-তারা, 
তার! দুভাই এসেছে রে ॥ 

যার! ) জগাই মাধাই উদ্ধারিল, 

যারা ) জীবের দুঃখে গলে গেল, তারা, 
তারা দ্তাই এসেছে রে ॥ 

যারা ) অযাচকে প্রেম যাচে, 

যার! ) কাঙাল ধনী নাহি বাছে,--তারা, 
তার] ছুভাই এসেছে রে ॥ 

( যারা, আপনি কেঁদে জগৎ কাদায় ) 

( যারা, মার খেয়েও প্রেম যাচে ) 


(যার! ব্রজের কানাই বলাই ) 

€ যারা ব্রজের মাখন চোর ) 

( যারা, ভাগ ভেঙ্গে ননী খেত) 

(যার! জাতির বিচার নাহি করে ) 

(যার1 আপামত্ে কোল দেয় ) 

(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায় ) 

€ যারা, আপনি মেতে জগৎ মাতায় ) 

( যারা, হরি হ'য়ে “হবি” বলে) 

জীব তরাতে তার! দুভাই এসেছে রে-__ 

নিতাই গৌর তার] ছুভাই এসেছে রে ॥ ( অজাত ) 


৯৪ 
রাধার দেখা কি পায় সকলে, 
রাধার প্রেম কি পায় সকলে ॥ 
অতি স্বুর্লভ ধন, না করলে আবাধন, 
সাধন বিনে সে ধন, -এ ধনে কি মেলে ॥ 
তুলারাশি মাসে তিথি অমাবন্টে, 
স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে, 
অন্য অন্য মাসে যে বারিয়ে, 
সেবারিকি বৰরিষে বরিষার জলে ॥ 
যুবতী সকলে শিশু ল'য়ে কোলে, 
আয চাদ ব'লে ডাকে বানু তুলে, 
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে, 
গগন ছেডে চাদ কি, উদয় হয় ভূতলে ॥ ( অজাত ) 


৪৯৫ 
স্টামের নাগাল পেলুম না লো সই, 


আমি ) কি স্থখে আর ঘরে রই ॥ 


শ্তাম যদি মোর হ'তে! মাথায় চুল-_ 


যতন ক'রে বাধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ॥ 


শন 


( কেশব-কেশ যতনে বাধতুম সই ) 
( কেউ নকৃতে পারত না সই ) 
(শ্তাম কালো আর কেশ কালো! ) 
( কাণোয় কালোয় মিশে যেত গো )॥ 
হ্যাম যদি মোর বেশর হইত, 
নাসা মাঝে সতত রহিত, 
অধর চাদ অধরে রত সই) 
(যা হবার নয়, ত৷ মনে হয় গো) 
শ্যাম কেন মোর বেশর হুবে সই! 
হাম যদ্দি মোর কঙ্কন হ'তো, 
বানু মাঝে সতত রহিত, 
কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই 
(বান্ত নাড়া দিয়ে ) (রাজপথে 
হ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে চলে যেতৃম সই ॥ 
হাম যখন বাজায় তার বাশী, 
আমি তখন জ্বল ল'তে যমুনায় আসি, 
আমি) বনপোডা হব্রিণীর মত, ইতি উতি চেয়ে রই । 
(বু চণ্তীষ্বাস ) 


৯৬ 
শ্রীগৌরাঙ্গ হন্দর, নব নটবর, তপন কাঞ্চন কায় 
ক'রে ) শ্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন ; অবতীর্ণ নদীয়ায় 
কলিঘোর অন্ধকার বিল।শিতে, 
উন্নত উজ্বল রস প্রকাশিতে, 
তিন বাঞ্ছা, তিন বস্ত আম্বাদিতে, 
এসেছে তিনেরি দায় ১-- 
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥ 
নীলাজ হেমাজ্জে করিয়ে আবৃত, 
হলাধিনীর পূরাও দেহ তেদ গত, 


অধিকুঢ় মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্িকার্দি মিলে যায় $-- 
নবীন সন্গ্যানী, স্থৃতীর্থ-অন্বেষী, 
কভু নীলাচলে, কু যান কাশী, 
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, 
নাহি জাতিভেদ তায় $+- 
স্বজ ) নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছ৷ মনে, 
কবে ) বিকাৰ গৌরবের পায় ॥ 
( নীলকঠ মুখোপাধ্যায় ) 


৯৭ 
সেদিন কৰে বা হবে! 
হরি ) বলতে ধার। বেয়ে পড়বে, 
সেদিন কবে বা হবে !! 
সংসার বাসনা যাবে, 
সেদিন কবে বা হবে ঃ 
অঙ্গে পুলক হবে, সেদিন কবে বা হবে !! 
দুর্দিন ঘুচে হুদিন হবে, 
সেদিন কবে বা হবে; 
কবে হরির দয়া হবে, সেদিন কবে বা হবে ॥ ( অজ্ঞাত ) 


৯৮ 
হরি বলে আমার গৌর নাচে। 
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার, হেমগিরির মাঝে ;__ 
রাঙা পায়ে সোনার নৃপুর রুন্ত ঝুহু বাজে ॥ 
আমার ) গৌর নাচে ১-- 
নাম সঙ্কীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, 
ভক্তগণ সঙ্গে গৌর নাচে ॥ 
হরিবোল ব'লে বদনে গোর! চায় গদাধর পানে +-- 
গোরার ) অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে প্রেমধার। হেম অঙ্গে $-_ 
নাচে স্কীতনে-_ 
( শচীর ছুলাল নাচে রে ) 
( আমান গোনা নাচে ওরে) 
৪৭ 


(প্রাণের গোর। নাচে রে ) 
বামেতে অদ্বৈত, আর দক্ষিণে নিতাই ১ 
তার মাঝে নাচে আবার, চৈতন্য গৌসাই ॥ 
থেকো রে বাপ নরহুরি, থেকো গৌরের পাশে ;-_ 
রাধার প্রেমে গড়া তন্গ, ধুলায় পড়ে পাছে ॥ ( নরহুবি ঠাকুন্ ) 
৯৯ 
হরিনাম নিসরে জীব, যদি স্থখে থাকবি ; 
স্থথে থাক্বি, বৈৰুঠে যাবি, 
ওরে ) মোক্ষফল সদ পাবি, হরিনাম গুণে রে | 
যে নাম ) শিব জপেন পঞ্চনুখে, আজ ) সেই হরিনাম দিব তোকে, 
দয়াল নিতাই ডাকে বরে ॥ 
নারদ খষি দিবানিশি, যে নাম) বীণাযস্ত্রে গান করে )-. 
আজ ) সেই হরিণাম দিব তোকে, দয়াল নিতাই ডাকে রে | 
(ও জীব আয় রে ) ( কে পারে যাবি আয়রে ) 
হরিনামের ডোর থাটে বাঁধা রে) 
আমার ) প্রেমদাতা৷ নিতাইন্ডাকে রে ॥ ( অজ্ঞাত ) 
১৪৩ 
হৃদি বৃন্দাবনে বাস করো যদি কমলাপতি ; 
ওহে ভক্তি প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী ॥ 
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী, 
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে ম! যশোমতি 
আমায় ধরে! ধরো জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন, 
কামাদি ছয় কংসচরে, ধবংস করে সম্প্রতি ॥ 
বাজায়ে কপা বাশরী, , মন-ধেনুকে বশ করি, 
তিষ্ঠ হদদি-গোষ্টে, পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥ 
প্রেমরূপ যমুনাকূলে, আশা-বংশীবট মূলে, 
ত্ব্দীস ভেবে সদয়-ভাবে সতত করো! বসতি ॥ 
যদ্দি বলো রাখাল প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজধামে, 
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাম হবে হে দাশরথি | 
( দাশবখি রায়). 


